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সাদয়ে 


উপহার প্রদত্ত হইল। 


ভূমিকা । 


আদিকবি মহায্মা বাল্সীকি ও খধিশ্রেষ্ঠ মহবি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন তারতবর্ষে 
৪ইটা প্রশস্ত পুষ্পোদ্যান প্রস্তত করিয়! গিয়াছেন। ধতদিন জগতে মনুষ্যজাতি 
বর্তমান থাকিবে, যতদিন পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, এমন কি যতদিন ুধ্যদেব 
জেযাতিঃ প্রদান করিবেন, ততদিন উক্ত মহাজআ্সাগণের নাম ভারতবক্ষে 
ণাক্ষরে অস্থিত থাকিবে। যিনি যেরূপে সাহিত্য -মাল্য রচন! করুন না 
কেন, তাহার অধিকাংশ পুষ্পই এতছুভয়োদ্যানের একটা না একটী হইতে 
সংগৃহাত! বিশেষতঃ মহাত্মা বাল্ীকিকৃত উদ্যানে মধুচক্র পর্য্যন্ত রচিত 
হইমাছে এবং অন্যান্য অধিকাংশ মাল্য-পুষ্পই তদীয় বিখ্যাত উদ্যানপ্রস্থত। 
এমন কি, নৃতন পুষ্প তথায় নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না । বহু অনুসন্ধানের 
পব একটা মিলিল বটে কিন্তু উপধুক্ত মালাকরের হস্তে পতিত হয় নাই বলিয়া, 
স্বন্দবমাল: ত গ্রথিত হইলই না, বরং পুষ্পটা গ্রীন হইয়া গেল। 

[হিত্য একটা অতি গুরুতর বিষয়, এতত্প্রণযনে বিশেষ বিদ্যা, বুদ্ধি ও 
বছ। শিতার প্রমৌজন। বামায়ণ হইতে যে সমস্ত সাহিত্য প্রণীত হইয়াছে, 
তংসমস্তেবই প্রণে হণণ অসীম বিদ্যা, বুদ্ধি ও বহুদর্শিতা সম্পন্ন, এবং তীহার! স্ব 
স্বরচিত গ্রন্থ দ্বারাই বিখ্যাত হইয়াছেন । আঁমাঁর সেন্দপ বিদ্যা, বুদ্ধি বা 
বহুদর্শিত। রর নাই, কেবল উচ্চাভিলীষ আছে। সেই উচ্চাভিলাঁষের 
বশবন্তী হইয়াই আমি এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম । আশা আছে, ইহা 
£লপাঠা "ভইবে। আরও একটী আশা আছে। মনে মনে ভাবিয়াছি যে, 
বামবনবাস, রামের রাজাভিষেক, এবং সীতার বন্বাস পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ 
যো, "1 কর্তক বিরচিত হইয়াছে । কিন্ত রামের জন্মীবধি বিবাহ পর্য্যস্ত 
সহ ত্যাকারে কোন বিভিন্ন গ্রন্থ অদ্যাপি রচিত হয় নাই । যদি এই গ্রস্থখানি 
বচনা করিতে পারা ঘাঁয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থ গুলি একত্রে একখানি অতুযাৎ্কৃষ্ট 
ও প্রকাও সাহিতা হইবে, এবং তাহাকে রামায়ণের একাংশ বলিলেও অত্যুক্তি 
হইবে ন।। এই বিবেচনায় প্রথমতঃ বৈদেহী-বিবাহ নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন 
করিলাম। সাপারণের মনৌভাবদর্শনে অপরাংশ পরে রচনা কবিবার ইচ্ছা 


রিনি 


রহিল । ইহাতে দকলেই আমাকে উপছ্ণস করিবেন। কিন্তু আমি যখন 
তাহ! জানিয়াও এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন আমাকে 
তত্সমন্ত্ই সহ] করিতে হইবে । এক্ষণে সর্বদাধারণের নিকট সাহুনয় প্রার্থনা 
যে, তাহারা উপহাস করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অনুগ্রহপূর্বক ভ্রমগ্ডলি 
দেখাইয়! দরিয়া বাধিত করিবেন) কারণ, তাঁহার উপর আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি 
নির্ভর করিতেছে। 

উপনংহারে ব্যক্তব্য এই যে, সাধারণে ইহার প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা প্রদশন 
করিলেও আমি শ্রম সার্থক বৌধ করিয়া চরিতার্থ হইব। 


আননগগৃহ, নলডাঙ্গা, যশোহর, 


| বীশশধর গঙ্গোপাধ্যায় । 
১০ই চৈত্র, ১২৯৬ সাল। 
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নরশার্দল মহারাজ দশরথ পু্চতু়্ ঈসহকার 
অমরাঁব তীভুল্য অযোধ্যাপুরে বিরাজ করিতেছেন । জজ্মশঃ 
বদ্ধিতাবয়ব-রাঁজতনয়গণদর্শনে অন্তঃপুরবাসিগণ হ্ৃষ্টাস্তঃকরণে 
কালঘাপন করিতেছেন; এবং নগরবাসিগণ প্রত্ভৃত পরিমাণে 
আনন্দরসাস্বাদন পূর্বক, স্নিয়মে শাসিত হইয়া, 
ংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে । মহারাজের শাসনগুণে 
রাজ্য দ্বেষ, হিংসা, 'ও বিদ্রোহাঁদি বজ্জিত ; তাহার মধ্যে 
দুঃখের লেশমাত্রও নাই, সকলেই স্থখে কালযাঁপন 
করিতেছে । দূর হইতে দৃষ্টি করিলেও তুষারশুভ্র সৌধমাল! 
ও বনুমূল্য মণি-মাণিক্য-খচিত আকাশবিহারী অত্যুজ্জল 
পতাকানিচয়দর্শনে বোধ হয়, যেন প্রকৃতিস্থন্দরী কমলা সহ 
সহাস্তবদনে সতত সমভাবে সেই স্থানে বিরাজ করিতেছেন । 
স্বখের সীমা নাই। ভাক্করসমতেজন্বী মহারাজ দশরথ 
প্রত্যহ উধাসমাগমে গাত্রোথানপুর্ববক প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
করিয়া, রাজাসনে আসীন হুইয়া, সভীসদ্বর্গ ও মন্ত্রিগণ সমভি- 
'ব্যাহাদরে রাজকারধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন । আর যখন 
প্রভৃত-তেজঃ-সম্পন্ম ভগবান্‌ মরীচিমালী ব্যোম-বিহারে 


২ বৈদেহী-বিবাহ | 
বিকলাঙ্গ হইয়া আকাশের সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে ধীরে ধীরে 
নিন্মস্থ অস্তাচল-চুড়াভিমুখে অবতরণ করিতে থাকেন, তখন 
তিনি চতুরঙ্গ সেন! সমভিব্যাহারে কাননমধ্যে ম্বগান্বেষণে 
গমন করেন, এবং ভগবান্‌ কমলিনীনায়কের অস্তগিরিশিখরা- 
রোহণকাল পর্য্যন্ত ক্ষাত্রধশ্মীশ্রয়ে মুগশশকাদি বনপশু বধ 
করিয়। আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। বৈকুণ্টস্বামী, কমলাপতি, 
সচ্চিদানন্দ, ভাতৃত্রয়ানুস্থত, কুমার রামচন্দ্রও পিতৃনিয়মানু- 
সারে রাজধর্মানুষ্ঠানে সতত নিরত। 

ঞ্কদা যখন অরুণদেব কুমুদিনীনায়ক ভগবান্‌ নিশীনাথকে 
অমাতাগণ সহ বহুক্ষণ ব্যোমবিহারে বিকসিতাঁনন দেখিয়া, 
পুর্ববদিক হইতে রোষ-কষায়িত-লোচনে গাঁত্রোথান পূর্ববক 
অনুচর কিরণকে মণ্তলোকে প্রেরণ করিয়া, স্বীয় আগমন 
ঘোঁষণ। করিতেছিলেন, এবং যখন স্থরলোকপ্রতিম অযঘোধ্যা- 
ধামে শচীপতিসদূশ নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ সভাসদ্বর্গে 
পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্ধ্য পর্যালোচনা করিতেছিলেন, 
সেই সময়ে প্রভৃত-তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন মহাষশীঃ মহধি বিশ্বীমিত্র 
মর্তে বৈকুণ্টপতি নরনারায়ণ রামচক্দ্রকে দর্শন করিবার মানসে 
সভাতলে আগমন পূর্বক, দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া, 
মহারাজকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন । মহারাজ দশরথও 
মহাযোগবলসম্পন্ন অমিততেজাঃ সর্ববজনধ্যেয় মহধি বিশ্বা- 
মিত্রকে সেচ্ছায় স্বভবনাগত দেখিয়া, সসম্রমে সিংহাসন. 
হইতে গাত্রোথান প্র্ববক, পাদ্যার্ধ্দাঁনে যথাবিধি মহধির 
অর্চনা করিয়া, উপবেশনাসন প্রদান করিলেন। 'মহঞ্ি 
উপবিষ্ট হুইলে মহারাজও কৃতাঞ্জলিপুটে নিন্নাসনে বসিয়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । | ঙ 


শারীরিক-কুশল-শ্রবণান্তে ধীরভাবে মহুধির শুভাগমনকারণ 
জিত্ঞাসা করিলেন । ভগবান্‌ বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ ! 
আপনার যশোরাশিতে সমস্ত পৃথিবী পুর্ণ । সর্ববস্থানেই জন- 
গণ একবাক্যে মহারাজের প্রশংসাবাদ কীর্তন করিয়া মঙ্গল 
কামনা করিয়া থাকে । মহারাজের শাসনগুণে সর্ববস্থানই 
স্থখসমৃদ্ধিপূর্ণ, এবং মাদৃশ জনগণেরও আশ্রমবাঁসে কোন 
প্রকার ব্যাঘাত নাই। কিন্তু মহারাজ ! আমাদিগের দৈব- 
কাধ্যসম্পাদনকালে ছুরাচার রাক্ষদগণ সময়ে সময়ে অত্যৃস্ত 
উপদ্রব করিয়া থাকে, এমন কি কোন কোন সময অভীষ্ট 
কার্য সম্পন্ন ই হয় না। অদ্য আমি তত্প্রতিকারৌপায়- 
প্রাপ্তিমানসে মহারাজের নিকট আগমন করিয়াছি । দৈব- 
কার্যোৎ্পীড়ননিবারণোপীয়বিষয়ে মহারাজকে মদীয় ইচ্ছায় 
সম্মত হইতে হইবে । 
রাজ! দশরথ মহষির এতাবৎ বাঁক্য শ্রবণ করিয়। ক্রোধারক্ত- 
লোৌচনে বলিলেন, কি? আমার রাজ্যমধ্যে ছুরাচার রাক্ষস- 
গণের অত্যাচার? তাহাতে আবার স্থরলোকপুজিত খধিরন্দের 
দেবোদ্ক্ট কার্যে ব্যাঘাত? এখনই চতুরঙ্গসেনা সজ্জিত 
হুইয়া, মহধির সহিত গমন করিয়া, যাহাতে ছুরাচার নিশাচর- 
গণের জীবনান্ত হয়, তাহা! করুক । দেব! যজ্ভবিত্বনিবারণার্থ 
যাহা আদেশ করিবেন, এখনই করিতে প্রস্তত আছি । চলুন, 
এখনই*সসৈন্যে ভবছুদ্দি্উ স্থানে গমন পূর্বক তপোবিদ্ব- 
কারী ছুরাচারগণের সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া আি। 
বাজ দশরথের এবন্প্রকার আগ্রহাঁতিশয়দর্শনে বিশ্বীমিত্র 
বলিলেন, মহারাজ ! সেছুর্জেয় রাক্ষমগণকে পরাজয় করা 
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চতুরঙ্গসেনা অথবা আপনার সাধ্য নহে। এক পুরুষোত্তম 
ব্যতীত সমস্ত ' পৃথিবীতে এমন লোক অদ্যাবধি জন্মগ্রহণ 
করেন নাই, যিনি স্বীয় বিক্রমে হিমাচলসদৃশ-ছুর্ভেদ্যাঙ্গ সেই 
রাক্ষলগণের সহিত সমরে জয়লাভ করিতে পারেন। 
পৃথিবীমধ্যে কেবল এক দেবারাধ্য পুরুষ আছেন, যিনি ইচ্ছা 
করিলে কটাক্ষে সমস্ত রাক্ষসকুল নির্মল করিতে পারেন, 
যিনি সর্বতীর্ঘ ও যাগবজ্ঞাদির মূল, যাহার চরণদর্শনে 
জনগণ জাতের পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে 
অনন্ত ঞস্মখের অধিকারী হয়, ষাহা হইতে এই সমস্ত বিশ্ব 
স্থষ্ট 'হুইয়াছে, যিনি বন্ধাণ্ডের আদি-কারণ ও জ্ঞানের 
অতীত, এবং যিনি আদি, মধ্য, অন্ত, বৃদ্ধি ও ক্ষয়হীন এবং 
অচ্যুত, মহারাজ ! কেবল সেই নররূপী ভগবান্ই তাহা- 
দিগকে বিনাশ করিতে সক্ষম । দশরথ বলিলেন, মহর্ষে ! 
অনুকম্প প্রদর্শনে আমাকে সেই পুরুষপ্রধান নরনারায়ণের 
সন্ধান বলিয়া দিন, আমি এখনই তদীয় শ্রীচরণ ধারণ করিয়া 
তাহাকে রাক্ষলবিনীশে আনয়ন করিতেছি । দেব! বলিয়! 
দিন, তিনি কোন্‌ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ।' রাজা 
দশরথের এবন্িধ চিভচাঁঞ্চল্য দর্শন করিয়া বিশ্বামিত্র 
বলিলেন, মহারাজ ! আপনি ধন্য ! সে দেবারাধ্যচরণদর্শনের 
নিমিরত আপনাকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে না। 
ধরণীতলে আপনার ন্যায় ভাগ্যবান ও পুণ্যাত্মা আর দ্বিতীয় 
নাই। ধাঁহার যোৌগিধ্যেয় পরম পদ বাক্যের অগোচর, মহা- 
রাজ ? আপনি তাহাকে অক্লেশে প্রত্যহ শত সহত্র বার দর্শন 
করিয়। নয়নান্তঃকরণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছেন ; 
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আমর! বিজন বিপিনে বাস করিয়া শত সহজ্র বুসর 
তপস্তা দ্বারাও ধাহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাঁরি না, 
মহারাজ ! আপনি ভাহাকে সর্বদা দেখিতে" পাঁইতেছেন ? 
জগতে আপনিই ধন্য ! ইহলোকে আপনার ন্যায় পুণ্যাত্ম! 
কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। মহারাজ !. সে দেবারাধ্য, 
পুরুষ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র। তিনি ব্যতীত. সেই 
অজেয় রাক্ষদগণকে পরাস্ত করা কাহারও সাধ্যায়ত নহে। 
সেই জন্যই আমি সেই অন্তরের স্ুহৃৎ ্রীকান্ত্তর চর্ণার- 
বিন্দদর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া! তাহাকে ক্কন্ধে কাদুস্া লইয়। 
যাইবার জন্য বহ্বায়াসপুরঃসর মহারাজভবনে আগমন 
করিয়াছি । মহারাজ ! খধিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও রাঁজমহিষীগণের 
সহিত পরামর্শ করিয়! শ্রীরাম ও লক্ষমণকে আমার সহিত 
প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হউন । 

রাজ। দশরথ মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্রের এবন্বিধ অভাবনীয় 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, মেঘঘোরা রজনীতে প্রান্তরমধ্যস্থ 
বজ্তাগ্রিচকিত পথিকের ন্যায়, স্তম্তিত হইয়া ধীরম্বরে 
কহিলেন, দেব! কৃপাপ্রদর্শন পূর্বক ক্ষমা করুন। রাম 
আমার অত্যন্ত প্রিয়, প্রাণের প্রাণস্বূপ; রামকে না 
দেখিয়। যুহুর্তকালমাত্র জীবনধারণ করা আমার, এবং তীয় 
জননী কৌশল্যার পক্ষে একান্ত অসম্ভব । বিশেষতঃ রাম 
ও লক্ষণ অতি অল্পবয়ক্ক ও কোমলাঙ্গ। সেই দুর্জেয় 
রাক্ষসগণের কঠিন শরাঘাতে যে তাহাদিগের দেহ ক্ষত 
বিল্ুত হইবে, তাহ! আমার প্রাণে. সহ হইবে নী? আর 
তাহাদিগের জননীঘয় এই মন্মভেদিনী বার্তা কর্ণগোচর 
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করিয়াই পাগলিনীর ন্যায় হইবেন । অতএব মহর্ষে ! আপনি 
অনুকম্পাপ্রদর্শনে এই সংকল্পটা পরিত্যাগ করুন। আপনি 
আর যাহা করিতে আদেশ করিবেন, আমি তৎসম্পীদনে অণু- 
মাত্রও অনিচ্ছ! প্রকাশ করিব না । রাজ! দশরথের এই কথ! 
অবণ করিয়া মহধি বিশ্বামিত্র ঈষৎ ক্রোধব্যপ্তক স্বরে কহিলেন, 
মহারাজ! আপনার পৃথিবীময়ী খ্যাতি লোপ করিবেন না । 
আপনি এইমাত্র মতদন্িধানে স্বীকার করিয়াছেন যে, তপো- 
বিদ্বনিবারণোপায় সম্বন্ধে আমি যাহ! বলিব আপনি তওুক্ষণাৎ 
তাহা সম্প্রাদন করিবেন । অতএব সত্বর অন্তঃপুরে গমন 
করিয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও রামজননী কৌশল্যা 
প্রভৃতির মহিত পরামর্শকরণানন্তর আমার প্রস্তাবে সম্মত 
হউন, তাহা হইলে মহারাজের মঙ্গল হইবে । রাজা দশরথ 
বিশ্বামিত্রের এবম্প্রকার আগ্রহাতিশয়দর্শনে, কুলগুরু বশিষ্ঠ 
ও মহিষীগণের সহিত পরামর্শকরণমানসে, বশিষ্ঠদেবকে 
আনয়ন করিবার নিমি্ত সম্মুখস্থ প্রতিহারীকে আদেশ 
করিয়া, বিষরবদনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, প্রধান! মহিষী 
কৌশল্য! তাহার এই অসাময়িক আগমন, ও অদৃষটপূর্বব 
ভাববৈপরীত্যদর্শনে কোন প্রভূত অনিষ্টের কারণ উপস্থিত 
হইয়াছে অনুমান করিয়া, ধীরকম্পিতত্বরে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
মহারাজ! আপনার এইরূপ ভাবপরিবর্তন, ও অসময়ে 
অন্তঃপুরমধ্যে আগমন দর্শন করিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত 
অস্থির হইয়াছে; বোধ হইতেছে, যেন কোন ঘোরতর বিপদ 
উপস্থিত। অকালকুম্ম যেরূপ ভয়ানক বিপদপ্রকাশক, 
আপনার এবন্বিধ সময়ে, এরূপ বিষধভাবে, অন্তঃপুরপ্রবেশও 
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সেইরূপ ঘোরতর বিপদাশঙ্কা উপস্থিত করিয়াছে । মহারাজ! 
কি হইয়াছে, বলুন। প্রাণাধিক পুত্র রামচন্দ্রের ত কোন 
অমঙ্গল সংঘটিত হয় নাই? প্রাণতুল্য লক্ষ্মণ, ভরত, ও 
শক্রত্ম ত শারীরিক কুশলে আছে? রাজ্যমধ্যে অকম্মাৎ 
কি কোন শন্র প্রবেশ করিয়! বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে ! 
মহারাজ ! সত্বর আপনার এরূপ আকস্মিক মনোবিকারের 
কারণ প্রকাশ করিয়া চিভচাঞ্চল্য বিদুরিত করুন। দ্রশরথ 
কৌশল্যার এইরূপ ব্যগ্রতাতিশয়দর্শনে মন্বে করিছ্ুলন, 
এ সময়ে মহধির আগমনকারণ প্রকাশ করিলে হর্‌ মহিষী 
হতচেতনা হইবেন, স্থতরাং এক্ষণে তাহা প্রকাশ করা 
অযৌক্তিক | এই স্থির করিয়া, তিনি বলিলেন, প্রিয়ে! স্থির 
হও | গুরুদেব বশিষ্ঠ মুনির আগমনানভ্তর সমস্তই শুনিতে 
পাঁইবে। বশিষ্ঠদেবকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এইমাত্র 
প্রতিহারী প্রেরিত হইয়াছে । প্রিয়ে! ক্ষণকাঁল অপেক্ষ। 
কর। 

রাজা ও মহিষী এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন 
সময়ে তেজঃপূর্ণ-কলেবর, ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব তথায় আসিয়। 
উপনীত হইলেন । বশিষ্ঠদেবকে সমাগত দেখিয়া, তীহার। 
উভয়ে সসম্ত্রমে গাত্রোথান পুর্ববক, গললম্ীকৃতবামে অভি- 
বাদনপুরঃনর তাহাকে বমিতে আসন প্রদান করিলেন, এবং 
বশিষ্ঠদেব উপবিষ্ট হইলে, ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন 
করিলেন । ক্ষণকাঁল পরে বশিষ্ঠদেব রাঁজা দশরথকে অসময়ে 
আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । দশরথ বিনীঁতিভীবে 
বলিলেন, দেব! অদ্য মহষি বিশ্বামিত্র সভীতলে আগমন 


৮" বৈদেহী-বিবাহ। 

করিয়া বলিলেন যে,চুরত্ত রাক্ষসগণ ভাহাদিগের যজ্ঞের সময় 
অত্যন্ত অত্যাচার করিয়! থাকে, তাহাতে কখন কখন অভীষ্ট 
কাধ্য আদৌ সম্পন্ন হয় না। তজ্জন্য তিনি তত্প্রতীকারো- 
পায়করণমানসে মৎ্-সন্নিধানে আগমন করিয়াছেন । আঁমি 
তাহীর সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধাবেগে বলিয়াঁছি 
যে, ছুরাচার রাক্ষলগণের অত্যাচারনিবারণের জন্য তিনি যে 
আজ্ঞা! করিবেন,আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন প্রিব | তাহা 
শুনিয়া তিন্নি বলিয়াছেন যে, রাম ও লক্ষণ ব্যতীত জগতে 
এমন লো কেহই নাই,যিনি বাহুবলে রাক্ষমগণকে পরাজয় 
করিতে সমর্থ; অতএব বশিষ্ঠদেবের সহিত পরামর্শ করিয়। 
সত্বর তাহীদিগকে আমার সহিত প্রেরণ করুন। দেব! আপনি 
ত বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, আমি রাম ও লন্ষমণের 
অদর্শনে ক্ষণকালও অবস্থিতি করিতে পারি না; এক্ষণে 
যাহাতে সর্বদিক রক্ষা হয়, এমন কোন উপায় বিধান 
করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। রামজননী কৌশল্যা 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, চিত্তচাঞ্চল্যাতিশয্য বশতঃ পাগলিনীর 
ন্যায় হইলেন, এবং বশিষ্ঠদেবের চরণযুগল ধারণ করিয়া 
বলিলেন, দেব! রাঁমকে না দেখিয়া আমি কিছুতেই জীবন 
ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। আমি কোন ক্রমেই রামকে 
সেই ছুরাচার রাক্ষপগণের সহিত যুদ্ধে যাইতে দিব না। 
বিশ্বামিত্রের চরণ ধরিয়! ক্রন্দন করিয়া নয়নতারাম্মরূপ রামকে 
ভিক্ষা চাহিব | মহারাজ ! নিশাচরদিগের তীক্ষশরাঘাতে 
যে আমার রামের নবনীততুল্য কোমল শরীর ক্ষতবিক্ষত 
হইবে, তাহ! আমি প্রাণ থাকিতে সম্থ করিতে পারিব না। 


পথম পরিচ্ছেদ ৯ 


মহিষীর এতাদৃশ কাতরতাদর্শনে রাজা দশরখ তান 
চিন্তিত হইলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠদেব কৌশ্ল্যাকে সাস্বৃনা- 
করণমানসে কহিলেন, দেবি ! ক্ষান্ত হউন। এ অতি গুরুতর 
ব্যাপার, বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে? 
একেত মহষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ, তাঁহার, 
রোষানল প্রস্বলিত হইলে সমস্ত ত্রহ্গাণ্ড বিলয়প্রাপ্ত 
হইবে; তাহাভত আবার মহারাজ তাহার সম্মুখে স্বীকার 
করিয়াছেন যে, তপোবিস্বনিবারণের নিমিত্ত মহুষি যাহ! 
করিতে বলিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন কারট্বন । 
এক্ষণে মহারাজ যদি এ বিষয়ে অণুমাত্র অসম্মতি প্রকাশ 
করেন, তাহা হইলে কোন ক্রমেই নিস্তীর নাই। বশিষ্ঠের 
এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌশল্য! ভয়ে একান্ত বিহ্বল 
হইয়া! বলিলেন, গুরুদেব ! আমি এখনই মহযির সন্গিধানে 
গমন করিয়া, যেরূপে পারি তাহাকে এই সংকল্প হইতে 
নিরস্ত করিব। রাজ! দশরথ মহিষীর এতাদৃশ আগ্রহাতিশয়- 
দর্শনে বিশ্বামিত্রকে সেই স্থলে আনয়ন করা আবশ্ঠক ভাবিয়া 
দ্বারস্থ প্রতিহারীকে সভাতলে প্রেরণ করিলেন । কিয়ৎকাল 
পরে বিশ্বীমিত্র তথায় সমাগত হইলেন । মহারাজ সসম্ত্রমে 
গাত্রোথান পুর্ববক যথোপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শনানস্তর মহুষির 
সহিত উপবিষ্ট হইলে, রামজননী কৌশল্য! গললগ্ীকৃতবাসে 
' মহধির চরণ ধারণ করিয়! তাহাকে উপস্থিত সংকল্প হইতে 
নির্ হইবার নিমিত্ত অনুনয় করিতে লাগিলেন । বিশ্বীমিত্র 
' মহিষীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, 
দেবি! আপনি ধন্া' ! বৈকুণ্টপতি স্বয়ং মধুসূদন আপনার 


পৈদ্বেহী বিবাঁভ । 


গু 






চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবার কোনও কারণ নাই। 
'কীরীমচক্জের কটাক্ষে কত শত সহস্র রাক্ষসের লয় ও উৎ্পপঞ্ভি 
হয়, এবং তাহার নিকট তাহার! কতকগুলি কীটসদূশ মাত্র । 
আপনার কোন চিন্ত। নাই। রামচন্দ্র ঘেকি বস্তু, আপনি 
তাহ! অবগত নহেন। ভবসন্তীাপহারিণী ভগবতী স্ররধূনী 
ষাহার চরণপ্রান্ত হইতে জন্মলাভ করিয়া শত্ব শত জীবের 
মুক্তি বিধাম করিতেছেন, ধীহার কটাক্ষে শত সহজ বন্গাণড 
স্যট ভূহী; বিশ্বত্রব্টা ব্রঙ্গা শতবুগ আরাধনা করিয়াও বাহার 
বিন্ুবিসর্ণ অবগত হইতে পারেন নাই, সনকসনাতন ধাহাঁকে 
সর্ববদা সংযতচিন্ভে ধ্যান করতেছেন, ভগবান কৈলাসপতি 
মহাঘোগী মহেশ্বর বাহার চরণপ্রীপ্তিমানসে ভন্ম-বিভূষিতাঙ্গে 
শ্শানবাস শ্রেষ্ট বিবেচনা করিয়া বিশ্বের এশ্বধ্য ত্যাগ 
করিয়াছেন, এবৎ বিনি ত্রহ্মাগুপতি ও অনাদি অনন্ত পরমত্রল্গ, 
সামান্য কীট সদৃশ কয়েকটীমাত্র রাক্ষসে তাহার কি করিতে 

পারে ৭ দেবি! রাম লক্ষাণের জন্য আপনাদিগের কিছু- 
মাত্র চিন্তা নাই। যদি শ্ীরামচন্দর পুর্ণব্রন্মই না হইবেন, 
তবে পৃথিবীমধ্যে এত মহাবল পরাক্রান্ত নরপতিগণ বর্তমান 

থাকিতে নবনীততুল্য কোমলাঙ্গ অল্পবয়স্ক বালকদ্বয়কে লইতে 

আসিয়াছি কেন? আপনারা নিরুদ্িগ্রচিন্তে বালকদ্বয়কে 
আমার সহিত প্রেরণ করুন। তাহারা নিমেষমধ্যে সমস্ত 
রাক্ষস পরাস্ত করিয়া আমাদিগকে নিরুপদ্রব করিবেন, এবং 


উদার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । আপনার এ বিষয়ে এবন্থিধ 


চে 


আমর! সকলেও তাহাদিগের নয়নাভিরাম চরণারবিন্দ সন্দর্শন 


করিয়। নয়ন মনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । $ঃ 

রাজা দশরথ ও রামজননী কৌশল্য! মহধির এতাৰামী 
শ্রবণগোচর করিয়া কখঞ্চিৎ শীস্ত হইলেন বটে, কিন্ত 
কৌশল্যা নিরতিশয় অপত্যন্সেহ বশতঃ, রামলক্ষাণকে বিশ্ব” 
মিত্রের সহিত প্রেরণ করিতে হইবে ভাবিয়া, পলায়িতবগসা!, 
হরিণীর ন্যায় চঞ্চলচিন্া হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, রাম লক্মণকে বিদায় করিতে যত বিলম্ব হয় 
ততই মঙ্গল।' কিন্তু যখন মহধি নিতান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ 
করিতে আরন্ত করিলেন,তখন কৌশল্যা অগত্যা বাঁলকদ্ধরুকে 
স্থমজ্জিত করিয়।৷ আনয়নার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং 
স্রকুমারকায় রামচন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া, ব্যগ্রতা সহকারে 
তীহাঁকে ক্রোড়ে করিয়া, সবিষাদাহলাদিতীস্তরকরণে বারম্বার 
তাহার মুখচুন্ধন ও মস্তকাস্রাণ করিতে লাগিলেন । রামকে 
বিদায় করিতে হইবে ভাবিয়া কৌশল্যা অবিরলধারায় 
বাম্পবারি বিসর্জন করিতে করিতে, তাহাকে একবার কক্ষে, 
একবার বক্ষে, ৪ একবার স্ষন্ধে করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্র 
সর্ববান্তর্ধামী হইয়াও বালক । তিনি স্সেহময়ী জননীর এরূপ 











অভুত শু 

তদীয় মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । সেই দময়ে কনিষ্ঠ 
মহিণী স্মিত্রা ফুল্লেন্দীবরতুল্য লঙ্্মণকে ক্রোড়দেশে 
ধারণ, পূর্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ! মহিষী 
কৌশল্যার এবম্বিধ ভাবদর্শনে বিস্মিত হইঘা কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অদ্যই রাম লক্ষমণকে রাক্ষসৌপড্রুব- 
নিবারপার্থ বিশ্বামিত্রের সহিত তদীয় আশ্রমে গমন করিতে 
হইবে, গুনিয়। জম্লাকুলিতচিন্তে বলিলেন, সে কি ? এই ক্ষুত্্ 


ঠ$ বৈদেহী-বিবাহ। 


বাধাক্ষধয় কিরূপে সেই ভুর্জয় রাঁক্ষসগণকে পরাস্ত করিবে ? 
দইছাদিগের এমন কি শক্তি আছে যে,তদ্র্শনে আকৃষ্ট হুইয়া 
বিশ্বামিত্র এত কঠিন কার্যযসম্পাদনার্থ এই স্থকুমারমতি 
বালকদয়কে লইতে আসিয়াছেন ? অদ্যাবধি আহার করাইয়া 
না দিলে ইহাদিগের পরিতৃপ্তি হয় না। রাক্ষপগণের সহিত 
সংগ্রাম কর! দূরে থাকুক, ইহারা মহষির আশ্রম পর্য্যন্ত গমন 
করিতেই সমর্থ হইবে কিনা, সন্দেহ । তোমরা কি ইহাতে 
সম্মত হইয়াছ £ মহারাজের এ বিষয়ে অভিপ্রায় কি? 
স্মিত্রার এবন্থিধবাক্যশ্রবণে, মেঘাচ্ছন্ন যামিনীতে ঈষগু 
বিছ্যজ্জ্যোতিপ্রকাশের ন্যায়, কৌশল্যার বিষাদকলুষিত বদনে 
ঈষৎ হাস্ স্করিত হইল। তিনি কহিলেন, এ বিষয়ে যথেষ্ট 
অসম্মতি প্রদর্শন কর! হইয়াছিল ; এবং যাহা কিছু বক্তব্য 
ছিল, সমস্তই বলা হইয়াছিল, কিন্তু মহধি কিছুতেই নিরস্ত 
হইলেন না) স্থতরাং তাহার সহিত রাম লক্ষমণকে পাঠাইতেই 
হইবে । এই কথা শুনিয়া স্থমিত্র। অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন 
বটে, কিন্তু যখন কৌশল্য। রামচন্দ্রকে প্রেরণ করিতে স্বীরুতা 
হইয়াছেন, তখন তিনিও অগত্যা লক্ষমণকে প্রেরণ করিতে 
সম্মত হইলেন) এবং উভয়ে বালকঘ্বয়কে আহার করাইয়া 
উত্তমরূপ বেশভৃষায় স্থসঙ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
নবজলধরমদৃশ শ্যামবর্ণ রামচন্দ্রের অঙ্গে উজ্জবল-মণিমাণিক্য- 
খচিত পরিচ্ছদস্থাপনে কি অপূর্ব দর্শনই দৃষ্ট হইতে 
লাগিল! বোধ হইল, যেন নীল নতস্তলে অসংখ্য তারকা- 
রাজি বিরাজ করিতেছে; গলদেশে অত্যুজ্জল হীরকহার 
দোলায়মান হওয়াতে বোধ হইল যেন তরঙ্গিণী রঙ্গবিরঙ্গে 


প্রথম পরিচ্ছেদ। ৯৬ 
তরঞ্গাবলি তুলিয়া শৈলেন্দ্রগাত্র বিধৌত করিতেছে 
কর্ণে বীরবলয় ও মস্তকে বহ্ুমূল্য সমুজ্জ্বল প্রস্তরখ্থিত 
হীরক-মুকুট সংযোজিত হইলে বোধ হইতে লাগিল, যেন 
ভূধরশিখরোপরি সঞ্চিত বরফরাশির উপর সূর্্যকিরণ পতিত 
হইয়াছে । এবম্বিধ বেশতৃষাপরিধানে শ্রীরামচন্দ্রের কি 
অদৃষ্ট-পূর্বব শ্রী বিকসিত হইল ! হেমাঙ্গ লক্ষমণের অঙ্গেও 
তৎসদৃশ পরিচ্ছদদানে বোধ হইতে লাগিল যেন অসংখ্য 
উজ্জ্বল তারকাবলীমধ্যে প্রিয়দর্শন নিশানাথ বিরাজ করিতে- 
ছেন। মহিষীদ্য় রাম ও লক্ষাণকে এবম্প্রকারে স্ুসডিজিত 
করিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে মহারাজ দশরথ 
তথায় আগমন করিয়া বলিলেন, মহধি বিশ্বামিত্র কুমারদ্য়কে 
লইয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইয়া, ইহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন, অতএব সত্বর রাম লক্ষণন্কে আমার সহিত 
প্রেরণ কর। কোৌশল্যা! ও স্ত্মিত্রা রাম লক্ষমণকে এখনই 
বিদায় করিতে হইবে ভাবিয়৷ অত্যন্ত শোকাতুর! হইয়া 
ক্রন্দন করিতে করিতে বারম্বার তাহাদিগের মুখচুম্বন করিতে 
লাগিলেন; দশরথও উৎস্থকচিন্তে পুত্রদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া অবিরলধারায় বাস্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 
বয়োজ্যেষ্ঠ রাম পূজনীয়-জনক-জননীর এতাদৃশী দশা! নয়ন- 
গোচর করিয়া বিনসত্রবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ ! 
অদ্য আপনাদিগের এরূপ ভাবান্তর লক্ষিত হইবার 
কারণ কি? কি নিমিত্ত আপনার নয়নদঘয় বাম্পবারিপূর্ণ 
দেখিতেছি ? পৃজনীয় জননীঘ্য় কেন এরূপ বিষঞ্ভাবে 


বৈদেহী-বিবাহ | 
ঝঞচবিসর্জন করিতেছেন ? শুণিলাম, মহবি বিশ্বামিত্র অদ্য 
রাজসভায় আগমন করিয়াছেন) কেন, তিনি কি আমাঁদিগের 
কোন অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াঁছেন, না রাজ্যে 
| €কোন ঘোরতর ছুর্দৈব উপস্থিত হইয়াছে ৭ দেব! কৃপাব- 
লোকনে সত্বর সবিস্তার ই করিয়া দাসের চিন্তচাঞ্চল্য 
নিরাকৃত করুন। তাত! ভবদীয় এরূপ ভাবদর্শনে আমি 
য্পরোনাস্তি অস্থির হইয়াছি। কৌশল্যা রামের এইরূপ 
বাক্যবিন্যাস শ্রবণ করিয়া অধিকতর দুঃখাভিভূতা হইয়া, 
কঙ্বিলেন, বন! মহষি তোমাদিগের ভয়ানক অনিষ্টের 
জন্যই এখানে আগমন করিয়াছেন । এই মুহূর্ভেই তোমা 
দিগকে, তপোবিদ্বকারী রাক্ষলগণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত) 
তাহার সহিত তদীয় আশ্রমে গমন করিতে হইবে । ইহা কি 
তোমাদিগের পক্ষে কম বিপদ ? বহুকাল পধ্যন্ত দেব দেবার 
আরাধন। করিয়! তোঁমীদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি,কিন্তু এখন মে 
ভগবান্‌ ভাগ্যে কি বিধান করেন, বলিতে পারি না। এখন 
ঈশ্বরের নিকট কায়ঘনোবাক্যে প্রার্থন। করিতেছি যে,তোমরা 
অক্ষতশরীরে প্রত্যাবঞ্তন পূর্বক পুনরায় আমাদিগের অঙ্কদেশ 
অলঙ্কৃত কর । রাম তদীয় জননীর এবন্বিধ চিন্চাঞ্চল্য ও 
কাতরত! দেখিয়! ভক্তিপুর্ণস্বরে বলিলেন, জননি ! বিশ্বামিত্র 
আমাদিগকে রাক্ষপনিধনার্থে লইতে আসিয়াছেন, তাহাতে 
আর চিন্তা কি? আপনারা তজ্জন্য এত কাতর ও বিখগ্ন 
হইঘ্াছেন কেন? আপনাদিগের আশীর্বাদে আমর! যে 
নিমেষমধ্যে শত শত রাক্ষস বিনাশ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে 
অণ্মাত্রও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ সংযারত্যাী তপম্ষিগণ 





প্রথম পরিচ্ছদ । এ, 
তরাঁজারই আশ্রিত, আমরা যদি তীহাদিগের তপোধিষ্ক, 
নিবারণ না করিব, তাহা হইলে কি প্রকারে তীহাদ্িগের 
দেবোদ্িষ্ট কাব্য সম্পন্ন হইবে ?. অতএব আপনার! নিশ্িস্ত 
হইয়া গৃহে অবস্থিতি করুন। আমর! সত্বরেই খধিনির্দিষ্ট 
কাধ্য সমাঁধ! করি! গৃহে প্রত্যাবর্তন করিব । 

কৌশল্যা ও স্থমিত্র! রাঁমচন্দ্রের এতাদৃশ সান্তবনাবাক্য 
কর্ণগোচর করিয়া কথঞ্চি স্্রস্থ হইলেন এবং তাহাদিগকে 
দ্শরথের সহিত সভাভিমুখে প্রেরণ করিলেন । রাম'লক্ষাণভ্ক 
সমাগত দেখিয়। মহষি বিশ্বামিত্র সম্মিতবদনে শত শত আশী- 
ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ ! আপনি 
রাম লক্ষমণের জন্য কিছুমাত্র উদ্দিগ্ন হইবেন না। রাক্ষলকুল 
নিম্মল করিবার জন্যই ইহার! ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
দশরথ অতীব ছুঃখভারাক্রান্ত হইয়া বাঙুনিষ্পন্তি করিতে 
পারিলেন না। কেবল বাস্পাকুললোচনে তাহাদিগের 
কৃল্লানন নিরাক্ষণ করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাঁল পরে মহযি 
গমনোদ্যত হইলে, মহারাজ বিনীতভাবে তদীয় চরণ বন্দনা 
করিলেন, এবং রাম ও লক্ষণ যখন পিতৃচরণ বন্দন। করিয়া 
মহখির সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি 
অনিমেষনয়নে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর তাহারা দৃষ্টিবহিভূতি হইলে, দশরথ হা রাম! বলিয়! 
*অচেতনাবস্থায় ছিন্নমূল তরুর ন্যাঁয় ভূতলে পতিত হইলেন । 
অমাত্যগণ ও অনুচরবর্গ মহারাজের এতাদৃশী দশ! অবলোকন 
*করিয়ী বিচলিতীন্তঃকরণে কেহ বা ব্যজন, কেহ বা মস্তকে 
জলসিঞ্চন করিতে লাগিল, এবং কেহ বা রামশোকে অধীর 





করিতে লাগিল । ক্ষক্ষাল পরে মহারাজ দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক গাত্রোখান করিয়া রামশোকনিবারণার্থ 
অবিরলবেগে বাম্পবারি বিসর্জন করিয়। বক্ষঃস্থল প্লাবিত 
করিতে করিতে কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, রাম ! 
হৃদয়রত্ব ! নয়নানন্দবর্ধন ! এই কঠিন কার্য্যসম্পাদনার্থ কেন 
ভোমাকে'মহধির সহিত যাইতে দিলাম ! হা লক্ষণ ! হা 
স্থমিত্রাহৃদয়রঞ্জন ! কেন তুমি মহষির দহিত যাইতে স্বীকার 
করিলে! বৎসগণ প্রত্যাবর্তন কর, একবার আসিয়া দেখ, 
তোমাদিগের অদর্শনে তোমাদিগের জনকের কি অবস্থ! 
'ঘটিয়াছে! হায়! সেই ভয়ানক বনপ্রদেশ অতিক্রম করিবার 
সময় যখন খরতর মধ্যাহ্ন ভাস্করতেজে তোমাদিগের কমলানন 
শুক্ষপ্রায় হইবে, তখন কে তোমাদিগকে শান্ত করিবে ! 
যখন তোমরা স্থদীর্ঘ পথাতিবাহনে সূর্য্যোত্তাপে উত্তাপিত 
হইয়! তৃষার্ভ হইবে, তখন কে তোমাদিগকে স্ত্রশীতল বাঁরি- 
প্রদানে শীতল করিবে ! হায় ! কেন আমি মহষির চরণপ্রান্তে 
পতিত হইয়! রাম লক্ষমণকে ভিক্ষা চাহিলাম না! কেনই বা 
আমি নির্ববদ্ধিতাপ্রযুক্ত মহধির নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে সংবদ্ধ 
হইলাম ! হায়! দ্রিনমণি অস্তগমন করিলে যখন তামসীর 
মসিসদৃশ ঘোর অন্ধকার সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিবে, তখন 
তোমরা সেই বিজনকাননপ্রদেশস্থ খধির আশ্রমে কিরূপ 
নিশীযাপন করিবে ' উঃ !! বসগণ, প্রত্যাবর্তন কর, আমি ' 
তোমাদ্িগকে লইয়! রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সামান্যাবস্থায় 


প্রথম, 0 ই্খ 
বাস করিতেও কু্ঠিত হইধ না, কিন্তু তোমাদিগের পম 
আমার নিতান্ত অসহনীয় | 
মহারাজের এতাদৃশ আক্ষেপবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া 
অমাত্যগণ নানারূপ সান্ত্নাবাদ প্রয়োগ করিতে লাগিল । 
কিন্তু সে সমস্তই,বিগতপ্রাণ রোগীর প্রতি বিষাক্ত মহৌষধি- 
প্রয়োগের ন্যায়, বিফল হইল। ওদিকে কৌশল্য! ও 
স্থমিত্র! স্ব স্ব তনয়াদর্শনে নিতান্ত ছুঃখিতা হইয়! হাহাকার 
করিতেছেন ; অন্তঃপুরবাঁসিগণও রামলম্ষমণকে দেখিতে না 
পাইয়া আানবদনে স্ব স্ব অন্তরস্থ ছুঃখরাশি প্রকাঁশ কর্সিতে- 
ছেন। কৌশল্য। ও স্তমিত্রার হঠখের মীম! নাই | নিমেষ- 
মাত্র ঘে দদয়নিধিদয়ের অদর্শনে ভ্রিভুবন অন্ধকাঁরময় প্রতীয়- 
মীন হয়, ধাহাদিগের অঙ্গে তৃণ স্পর্শ হইলে অঙ্গে সুতীক্ষ 
শুল বিদ্ধ হয়, যে তনয়ঘয়ের আহার করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব 
হইলে প্রাণ অস্থির হয়, বস্ততঃ ধাহাদিগের শান্তিতে শাস্তি, 
তৃপ্তিতে তৃপ্তি, ও কুশলে কুশল অনুভূত হয়, তাঁহাদিগের 
অদর্শণনে জননীঘ্য় পাঁগলিনীর হ্যায় চঞ্চলহদয়ে হাহাকার 
করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা নিরতিশয় অপত্যন্সেহ 
বশত? বিহ্বলান্তঃকরণে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে 
ল।(গিলেন, হ! রাঁম ! হা লক্ষমণ ! হা গুণনিধে ! হা হদয়ানন্দ- 
বদ্ধন !, আমি ছুঃখার্বে নিমগ্ন হইয়া অজিপ্নমাণা হইয়াছি। 
"একবার আসিয়া অবলোকন কর, তোমাদিগের অদর্শনে 
জননীগণের কি ঘোরতর ছুরবস্থ।-সংঘটিত হইয়াছে । »শস্ত্রা 
*বতজনিত ত্রণবিবরে অগ্রিষ্পর্শ হইলে বেরূপ যন্ত্রণা 
উপস্থিত হয়, রাম! তোমার অদর্শনে আম তদপেক্ষাও 


৯৮ বৈদের্ছী বিবাহ । 
অঞ্চিকতর যন্ত্রণান্ুভব করিতেছি |” হারাম! হা পুভ্র! হ 
লক্ষ্মণ ! সত্বপ্ধ 'প্রত্যাবর্তন কর, আর তোমাঁদের অদর্শন- 
নিবন্ধন দুঃসহ যন্ত্রণ। সম করিতে পারিতেছি না । হায়! 
কেন আমি রাম লক্ষমণের সহিত আশ্রমে গমন করিলাম ন। ? 
হায়! যখন স্কুমার বালকদয় ক্ষুধার্ত হইবে, তখন কে 
তাহাদিগকে আহার প্রদান করিবে ৭ পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত 
হইলে কে তাহাদিগকে সান্তনা করিবে ? স্ুমিত্রাও নিদারুণ 
ঃখভারে- প্রপীড়িতা হুইয়! উচ্চৈঃস্ঘরে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন । কুলগুরু বশিষ্ঠদেব নানাপ্রকার প্রাবোধবাক্য 
প্রয়োগ করিয়।ও সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইলেন না । অন্তঃ- 
পুরবাসিগণও সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন । ফলতঃ 
সেই দিবন হইতে রাজভবন শোকাগারে পরিণত হইল । 
নগরবাসিগণও শান্তপ্রকৃতি রাম লক্ষমণের অদর্শনে নিতান্ত 
বিহ্বল হইয়। পড়িল। অধিক কি, স্বখসাগরে ভাসমানা 
অঘোধ্যাপুরী একেবারে গভীরতম দ্রঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল । 
কালের লীল। অতি চমৎকার ! সকলকেই এক একবার 
সময়ম্বোতে ভাসমান হইতে হইবে। অদ্য ঘিনি জায় 
প্রতাপে দিউমগুল কম্পিত করিয়া প্রভূত শ্বখ্যাতির 
ভান হইলেন, কল্য তিনি চীরবাঁসধারী ও ভিক্ষান্নভোজী | 
অদ্য বে স্থান ধনিগণের আবাসভূমি ও স্ুখসম্বদ্ধিতে পূর্ণ 
হইয়। সতত সহাস্তবদনে বিরাজ করিতেছে, কল্য তাহা 
কালচক্রের কঠিনচাপনে জনশুন্য নিবিড় কাননে পরিণত 
হইতেছে | ধন্য কাল! তুমিই ধন্য! 
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অনন্তর প্রন্ৃক্টাত্ম! প্রতাপশালী ভগবান্‌ বিশ্বামিত্র ধনু- 
ধারী রাম ও লক্ষমণের সহিত নানারপ কথোপকথন করিতে 
করিতে আশ্রমাভিমুখে গমন ক্ররিতে লাগিলেন । ' ভগবান্‌ 
মরীচিনাঁলী রাঁক্ষপগণনিধনে বাঁলকদষ়ের সহায়তাকরণমাঁনসেই 
যেন আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করিয়া ত্বরায় যর ্যালৌকে 
অবতরণ করিবার নিমিন্ত পশ্চিম।ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন 
এন” সন্রর দ্বীয় কিরণদানরূপ দৈনিক কার্য্য সম্পাদনকরণেচ্ছু 
হইয়! একবারে ধ্তীক্ষতর কিরণজাল বিকীর্ণ করিয়া জগৎ 
উত্তপ্ত করিয়া! তুলিলেন। পশুপক্ষিগণ তপনতাপে উভ্ভাপিত 
হইয়! স্ব স্বস্বরে বিশ্বনাথের সহায়তা প্রার্থনা করিতে করিতে 
তরুচ্ছায়! অভিমুখে ধাবিত হইল । পক্ষিগণ পত্রাভ্যন্তরে দেহ 
লুককামিত করিয়! উদ্ধসঞ্চরমাণ সামান্য বায়ুগ্রভাবে কিয়ৎ- 
পরিমাণে শান্ত হইর। মধ্যে মধ্যে জগদীশ্বরের জয়ঘে।ষণ। করিতে 
লাগিল । পশুগণ উদ্ধশ্বীসে আগমন করিয়। স্ব স্ব শাবকগণের 
সহিত বুক্ষতলে শয়নানন্তর বিশ্রামস্তখ অনুভব করিতে 
ল।গিল। বৃক্ষপত্রসমূহ অসহনীয় সূর্যযতাপে তাঁপিত হইয়া, 
বিগতপ্রাণ ব্যক্তির ন্যায়, টলিয়। পড়িল। ফলতঃ রৌড্রের 
তেজ এতই প্রখর হইয়া উঠিল যে, সে সময়ে প্রাস্তরমধ্যে 
দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন ম্ৃত্তিকাত্যন্তর হইতে ধুমরাশি 
নির্গত হইতেছে । এবন্ছিধ ভয়াবহ সময়ে রাম ও লক্ষ্মণ তপঃ- 
স্বাধ্যায়সম্পন্ন জটা'জটধারী রুদ্রতেজাঃ মহষি বিশ্বামিত্রের 


২% বৈদেহ্বিবাহ | 
সহিত'তর্দীয় আশ্রমাভিমুখে চলিয়াছেন । এই যে গ্রস্বলিত- 
হুতাশনবৎ-দূর্ধ্যতেজে পৃথিবী ছারখার হইতেছে, মহমির সে 
দিকে দৃক্পাতও নাই। এবম্প্রকার খরতর কিরণেও তাহার 
কেশাগ্রমাত্র উত্তগত হইতেছে না। অনুক্ষণ হৌমকাধ্য- 
নিরত অগিমন্ত্রদীক্ষিত মহাযোগীর সামান্য সুধ্যকিরণে কি 
করিতে পারে ? স্বয়ং অনলশ্দেহসমীপবর্ভী হইলেও ধাহারা 
পাদৈক পশ্চাৎপদ হুন না, ভাহাদিগের সূর্ধ্যকিরণে ভম্ব 
কি“ কিন্তু ছুপ্ধফেননিভ কোমলাঙ্গ রামলক্ষণের এরূপ 
ভয়াবহ সময়ে এই স্থুদীর্ঘ পথাতিবাহনে অতিশয় ক্লান্তি 
বোধ হইতে লাগিল। ধীহাদিগের বদনে বিন্দুমাত্র 
স্বেদবারি দৃষ্ট হইলে শত শত দাসদাঁসী* শশব্যস্তে চামর 
ব্যজন করিতে নিযুক্ত হইত, ধাহার! পদব্রজে এক সময়ে শত 
পদ অতিবাহন করেন নাই,ভাহার। কি এইরূপ সময়ে সহজে 
এই স্থদীর্ধ পথ অতিক্রম করিতে পারেন ? বিশেষতঃ 
বালক লক্ষ্মণের বিশুক্ষমখকমলদর্শনে রামের অন্তরে যেন 
বিষদিদ্ধ শলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল । ফলতঃ, উভয়ে এই 
প্রখর সুর্যযোভাপে তাপিত হইয়া অতিকষ্টে মহয়ির সহিত 
গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকীল পরে ভাঁহ।র। ভবমন্তাপ- 
হারিণী, ত্রিলোকপাবনী, ভগবতী স্ুরধুনার তীরদেশস্থ এক 
জনশূন্য ঘনান্ধকারময় কাননসম্মীপে উপনীত হইলে, মহি 
বিশ্বামিত্র কমললোচন রামচন্দ্রকে বলিলেন, বৎস! এ স্থান 
৮৬৮ আশ্রমগমনের ছুইটা বর্ঘ আছে। একটা দ্বারা 
মে উপস্থিত হইতে হইলে তিন দিবস পথে অতিবাহিত 
ক হইবে, এবং অপরটার দ্বারা অধ্য সূর্ধ্যান্ডের পূর্বেই 
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আশ্রমে গমন করিতে পার্ধিব। কিন্তু শেষোক্ত পথে একটী 
ভয়ানক বিত্ম আছে। এ সম্মুখস্থ কাঁনন-মধ্যে তাড়কা- 
নানী প্রভৃতবলশালিনী এক রাক্ষপী আছে, তাহার উপদ্রেব- 
ভয়ে জনসমূহ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ, এই বিজন বিপিনের 
সমীপবর্তী হইতে সাহসী হয়েন না। এক্ষণে তোমার যাহা 
অভিরুচি হয় প্রকাশ কর, কিন্তু সত্বর আশ্রমগমনই আমা- 
দিগের আবশ্যক | মহযির এইরূপ বাক্য শ্রবপুকরিয়া 
বালক লক্ষাণ সতেজে বলিলেন, মহর্ষে! যদি এই সামান্য 
রাক্ষপীর ভয়ে আমাদিগকে তীত হইতে হয়, তাহা হলে 
অসংখ্য রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি কিরূপে ? 
চলুন, এখনই সেই ব্রঙ্গঘাতিনী নিশাচরীর মস্তকচ্ছেদন 
পূর্বক আশ্রমে গমন করিব । আর্ধ্য ! চলুন, এই বনপথাঁব- 
লম্বনেই গমন করি । রামও তথান্ত বলিয়া লক্ষমণের 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বিশ্বামিত্র লক্ষণের বিশুঞ্ষানন- 
দর্শনে কাতর হইয়। বলিলেন, বসগণ ! তোমরা পথশ্রমে 
অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ; চল, এ সম্মুখস্থ কাননাভ্যন্তরে গমন 
পর্ববক রক্ষতলে উপবেশন করিয়! শ্রান্তি দূর করি। এই 
বলিয়। তিন জনে ধীরে ধীরে কলনিনাদিনী জাহুবীর অপর 
তীরস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক স্ত্বশীতল স্থানে উপবেশন 
করিলেন এবং বনস্থলীর অলৌকিক সৌন্দধ্য অবলোকন 
"করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল পরে রাম বলিলেন, ভাই, 
এই কানন কেমন মনোরম, দেখিতেছ ? ইহার অভ্যন্তর- 

*গ্রদেশে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যেন অদীম কুজ্ঝটিকা- 
বাশি সমস্ত পৃথিবী; আচ্ছন্ন করিয়। রহিয়াছে কেমন স্থৃবিশাল 
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বৃক্ষরাজি। তছুপরি বিহগকুল কেমন কল কল ধ্বনি করিয়! 
বিশ্বনাথের ষশঃকীর্তন করিতেছে । হুরিণীগণ শঙ্কিতচিত্তে 
শাবকগণকে সঙ্গে লইয়া! কেমন ইতন্ততঃ বিচরণ করিতেছে । 
&ঁ দেখ, মদীয়-ম্বরশ্রবণে সমীপবর্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে 
একটা হরিণ এদিকে ছুটিল। এ শুন, একটী কোকিল এ 
বকুলশাখাঁয় লুগ্ধায়িত হইয়া*কেমন স্থুমধূুর রব করিতেছে । 
আহা! হ]! দেখ দেখ, এ বৃক্ষোপরি কেমন স্থন্দর পক্ষীটা 
বসিয়া রহিয়াছে, এ উড়িয়। গেল । এ দেখ, কিঞ্চিৎ দুরে 
একটা স্থদৃশ্য জলাশয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে । আমাদিগের 
বামপার্থেও যেন নিকটেই একটী জলাশয় আছে, বোধ 
হইতেছে; কারণ, এ শুন, রাজহংসের কলকল নাদ শুন 
যাইতেছে । মহষি এই স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা করুন; 
চল, আমরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কাননের এই মনোহারিণী 
শোভ! সন্দর্শন করি । 

এই বলিয়া! ভ্রাতৃদ্বয় বাম দিকে কিছুদর অগ্রসর হইলে 
নিকটে একটী হ্রদ দেখিতে পাইলেন । তাদ্দর্শনে রামচন্দ্র 
ব্লিলেন),ভাই! দেখ দেখ, স্নলিলসম্পন্ন সরোবরটী কেমন 
অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে । এ দেখ, উহাতে কোকনদ 
দাম প্রমুদিত হইয়া কেমন মনোহর দেখাইতেছে; মধুলোলুপ 
মধুকরগণ স্তমধুর গুণ গুণ স্বরে বনচাঁরীদিগের মন প্রাণ 
বিমোহিত করিতেছে । এ দেখ, হংস সারস প্রভৃতি জলচর 
পক্ষিগণ আনন্দে উদ্ম-্ত হইয়া সলিলোপরি ইতস্ততঃ ক্রীড়া 
করিতে করিতে কোমলম্বণালভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইতেছে । 
কি মনোমহন দৃশ্য । এ দেখ, প্রস্ফটিতকুন্বমদামশোভিত 
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শোকবৃক্ষোপরি ময়ূর ময়ুরীগণ কেমন হধোৎফুল্লাচভে 
নৃত্য করিতেছে । এঁ দেখ, তৎপার্বত্তী দেবদারঃ ক্ষ সকল 
আকাশম্পর্শী শাখা বিস্ত(র করিয়া! কেমন অপুর্ব শোভা ধারণ 
করিয়াছে । দেখ দেখ, সরোবরের অপর তীরে এ কদম্ব- 
রক্ষটিতে কতশত কদন্ব পুষ্প প্রস্ফটিত হইয়! রহিয়াছে, তছু- 
পরি নান! বর্ণের কত শত পক্ষী বসিয়। স্বস্ব স্বরে আপনা- 
দিগের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে । এইরূপ হৃদয়হারিণী 
শোভা সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে, যেন ভর্গবান্‌ শরিশ্ব- 
প্রণেতা এই স্থানে এই প্রকৃতিপুঞ্জে বিলীন হইয়! সংগোঁপনে 
দর্শকরন্দের চিন্ত হরণ করিতেছেন । কি অপূর্ব পবিত্রতা ! 
এখানে আগমন করিলে স্বতঃই মন প্রাণ পবিত্র হইয়া 
পরমেশপদাভিঘুখে ধাবিত হয়। বোধ হয়, যেন পবিভ্রতা- 
দেবী লোকালয়ের কলরব সহ্য করিতে না পাঁরিয়াই এই 
বিজন বিপিনে আগমন পুর্ববক লুক্কায়িত রহিয়াছেন। ভাই, 
এই জন্যই যোগনিরত সাধুপুরুষগণ সংসারবাসবাঁসনায় 
জলাঞ্জলি দিয়া এই জনশূন্য কাননপ্রদেশে আশ্রম নিম্মাণ 
পুর্ববক মনের স্থখে পরমেশপদৈকচিত্ড হইয়া বাঁস করেন। 
লক্ষমণও কানন প্রদেশের এতাদ্ৃশ সৌন্দ্যাবলোকনে 
বিমোহিত হইয়া কহিলেন, আধ্য ! এই বনস্থল পরম 
রমণীয়ু স্কতান। নানাবিধ মণিমাণিক্যখচিত স্থশোভিত রাজ- 
ভবনও ইহার সমকক্ষ নহে। এই সুদৃশ্য, বনপক্ষিকৃজিত- 
শম্পবাধিপূর্ণ, স্থশৌভিত কাননপ্রদেশ জগদীশ্বরের অলৌকিক 
মহিমা প্রকাশ করিতেছে । এইরূপে কথোপকথন করিতে 
কারতে তীহারা, বনের এইরূপ অপূর্ব শোভা বিলোকন 
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করিস্ডে পাগিলেন | ক্ষণকাল পরে' রামচন্দ্র বলিলেন, ভাই! 
মগধি বোঁধ হয় আমাদিগের নিমিত্ত অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হইয়াছেন, 
এস, আমরা সত্বর তাহার নিকট গমন করি । এই বলির। 
উভয়ে ত্বরিতপদে মহধিসন্নিধানে উপস্থিত হইলে, লক্ষাণ 
বিশ্বীমিত্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, পুজ্যপাঁদ ! আপনি 
আমাঁদিগের অদর্শনে চিন্তিত হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া, 
আমরা দ্রুতগতিতে ভবতনকাশে আগমন করিয়াছি । চলুন) 
এক্ষণে সকলে পুণ্যসলিল জাহ্বীর জলে ক্সানাহ্িক সমাপন- 
পূর্বক পিপাম! নিরৃভি করিয়া আশরমোদেেশে গমন করি । 
বিশুক্ষমুখ বালক লক্ষণের এতাদৃশ বাক্যশ্রনণে বিশ্বামিতর 
বলিলেন,বুদ ! তোমাদিগের নিমিন আমার আবার উত্কণ্ট। 
কি? খাহাঁরা জগতের জন্য উৎ্কঠিত, আমি আর তাহা 
দিগের জন্য কি উৎকষ্টিত হইব? যাহা হউক, বৎসগণ ! 
তোমরা ক্ষুধায় ও পিপাসায় অত্যন্ত কাঁতির হইয়াছ ; চল, 
তোমাঁদিগকে এক গোপনীয় বিদ্যা প্রদান করিব। সেই 
নিদ্যার প্রভাবে আর কখনও তোমাদের ক্ষুধা ও পিপাসার 
উদ্রেক হইবে না। মহধি, এই বলিয়া, রাম লক্ষমণকে 
সমভিব্যাহীরে লইঘা, কলনাদিনী, পতিতপাবনী স্ত্রধূনীর 
পবিত্র সলিলে অবগাহন পুর্ববক সানন্দে দৈনিক ক্রিয়া- 
কলাপ সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদিকে স্কন্ধে লইয়া! রলিতে 
লাগিলেন, রাম ! জগভাঁরণ ! দীনবন্ধো ! কমলাপতে । 
আজি. আমার জন্ম সার্থক হইল। লক্ষণ! পাপনাশন ! 
অনন্তদেব! আজি আমার দেহ পবিত্র হইল। জগতে 
আমিই ধন্য! আমার ন্যায় পুণ্যাত্সা জগতে আর দ্বিতীয় 
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নাই। আজি স্বর্গ আমাদ্র নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ । দেখ, 
জগদ্ববাসিগণ, একবার নয়ন ভরিয়া দেখ । একর্থার দেখিয়। 
নয়ন মনের স্বার্থকতা সম্পাদন কর। আহা হা! কি অদ্ভুত 
দৃশ্ট ! মন, প্রেমোন্মত্ত হইয়া একবার রাষগুণগানে নিরত 
হও। রাম! পতিতপাঁবন ! লক্ষণ ! দীননাথ । আমার এই 
একমাত্র প্রার্থনা, যেন অন্তিমকালে এ ধ্বজবজ্ঞা স্কুশশোভিত, 
অলক্তরাগরঞ্জিত চরণপ্রীন্ত দর্শন করিতে পাই । হৃদয়নাথ ! 
শ্রীকান্ত! প্রাণীস্তকালে যেন এ পাপান্তকার্ৰীপদপ্রান্তে 
স্থান পাই। মহধষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষমণকে স্কন্ধে লইয়া 
এইরূপে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, এমন সময়ে সর্ববাভরণ- 
বিভূষিতা, শিবসীমন্তিনী, পতিতপাবনী, ভগবতী গঙ্গীদেবী 
প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া করযোঁড়ে বলিলেন, দেব! আজি 
আমার জীবন পরম পবিত্র হইল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি 
দেবতাঁগণ শতযুগ ধ্যান করিয়া ধাঁহার চরণ দর্শন করিতে 
পাঁন না, আজি অমি তাহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনের 
স্বার্থঘকতা সম্পীদন করিতেছি; আমার নয়নরূপ চকোর 
আজি তাহার মুখচন্দ্রনিঃহ্ত স্ত্বধাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া 
তন্ময়াকাশে বিহার করিতেছে । শ্রীপতে ! এক্ষণে একান্ত 
বাসনা যে, যত কাল মর্তলোঁকে বাস করিব, ততকাল যেন 
এইরূপ সময়ে সময়ে এ পদারবিন্দদর্শনে জীবন মন চরিতার্থ 
করিতে পাই, ততদিন যেন এ স্ুচারু-বদনবিনিঃস্যত বাক্য- 
স্থধাপানে পরিতৃপ্ত হই। ূ 
'রাম পুণ্যবতী শন্তনুপতীর এতাবদ্বাক্যশ্রবণে হর্ষোৎ- 
ফল্লচিনে কহিলেন, দেবি! আপনার ন্যায় পবিত্রহ্ৃদয়া আর 
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জগতে মাই; আপনি কলুষনাশিনী; আপনি পতিতপাবনী; 
আপনার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া কত লোক ভবযন্ত্রণা 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরলোকে অনন্ত স্থখের অধিকারী 
হইয়! থাকে । আপনি জগতের মুক্তিদাত্রী। আমি আজি 
মহধির সমভিব্যাহীরে আপনার জলে স্নান করিয়া পরম 
পবিত্র, এবং ভবদীয়দর্শনলাভে কৃতীর্থ হইলাম । রামচন্দ্রের 
এই কথা শুনিয়া গঙ্গাদেবী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 
দের্য কোমলাপতি মর্ডলোৌকে জন্মগ্রহণ করিয়৷ আত্মবিস্ৃত 
হুইয়াছেন। অনন্তর তিনি রামকে উদ্দেশ করিয়া! বলিলেন, 
দেব! আপনার জগতে আসিবার উদ্দেশ্য যেন স্সিদ্ধ 
হয়। 

এই বলিয়। গঙ্গাদেবী অদৃশ্য! হইলে বিশ্বীমিত্র রাঁম ও 
লক্ষাণকে স্কন্ধদেশ হইতে ভূমিতলে অবতরণ করাইয়! 
বলিলেন, বমগণ! আইস, তোমাদিগকে ক্ষুৎপিপাঁসা- 
নিবারণী স্থরগণবাঞ্ছিতা পরমগোপনীয়া ছুইটা বিদ্যা প্রদান 
করি। এই বলিয়া মহধি গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্বক 
কুমারদ্বয়কে বল। ও অতিবল! নানী দেবছুর্লভ ছুই মহাবিদ্য! 
প্রদান করিলেন, এবং তদনন্তর ভীষণাকৃতি তাঁড়কা রাক্ষপীর 
বাসভূমি দেখাইবার জন্য তীহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। 
তাহারা অরণ্যাভ্যন্তরে কিছু দূর গমন করিলে পর, মহষি 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, বৎসগণ ! এ দেখ, সম্মুখস্থ 
ঘোঁরান্বকরময় স্থানে নিশাচরীর বাস। এ দেখ, চতুদ্দিকে 
কত শত ম্বত মনুষ্য ও পশুর অস্থিকস্ক'ল দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে । ক্ষণকাঁল অপেক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবে 
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যে, রাক্ষপী নরশরীরা প্রাণে উন্মত্তা হইয়া বিকটঘুত্তি ধারণ 
করিয়া! ছুটিয়া আসিবে । তোমরা সাবধানে এই স্থলে 
অবস্থিতি কর, আমি কিঞ্চিৎ দূরে এ বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত 
থাকিয়! তোমাদিগের যুদ্ধ অবলোকন করি । এই বলিয়! 
মহষি বিশ্বামিত্র তথা হইতে যথাসম্ভব দূরে গমন করিয়া যেমন 
রক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন, অমনি রামচন্দ্রের ভীষণ 
গর্জনশব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল । সেই স্রলোকবিকম্পী 
গঞ্জননিনাদ তাহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবাধীত্র তাহার 
অন্তঃকরণ ছুরু দুরু করিয়া! কম্পিত হইতে লাগিল | তিনি 
ঘন্মীক্তকলেবরে ভগবানের নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এ দিকে রাক্ষসী তাঁড়কা ভীষণ নরকণ্টম্বর শ্রবণ করিবামাত্র 
ক্রোধে অধীর হইয়া ঘোরতর হুহুম্কার করিতে করিতে 
বালকরূপী ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । তাহার 
নিশ্বাসপ্রশ্বাসে বনস্থলীমধ্যে প্রবল ঝটিকা সমুখিত হইল । 
রক্ষপমূহের সংঘর্ষণশবে ত্রাসিত হইয়া! পশুপক্ষিগণ পুলয়কাল 
উপস্থিত বিবেচনা করিয়া স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল। রাম রাক্ষপীর ভয়ঙ্করী আকৃতিদর্শনে ভীত ও 
স্তম্ভিত হইয়। একদৃষ্টে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
লক্ষাণও অগ্রজের এতাঁদ্ুশী দশ! বিলোকন করিয়া ভীত 
হইয়! পাদৈক পশ্চাঁপদ হইলেন। ইত্যবসরে তাড়কা 
রাযসকাশে আগমন করিয়া ঘোর চীৎকাররবে বলিল, রে 
পামরগণ! আর কোথায় যাইবি? মহাপ্রস্থান ব্যতীত এ 
স্থান হইতে অন্য কোন প্রকার প্রস্থান নাই, এবং তাহারও 
কেবল একটীমাত্র পম্থা। যাহারা এই কাননে পদার্পণ 
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করিয়াছে, তাহারা সকলেই সেই পস্থা দ্বারা মহাপ্রস্থান 
করিয়াছে,তোরাও সেই বর্ঘ্স ধরিয়া চলিয়া আয়, আম সেই 
বর্ম দেখাইয়। দিতেছি। এই মুখ ব্যাদান করিলাম, অবিলম্বে 
এতম্মধ্যে প্রবেশ করিয়া যথাস্থানে মহা প্রস্থান কর্‌; নতুবা 
জীবিত থাকিতে থাকিতে তোদের এক একটী অঙ্গ ছিন্ন- 
বিচ্ছিন্ন করিয়। উদরসাৎ করিব । এই বলিয়। তাড়কা তাহার 
সেই বিশাল আনন ব্যাদান করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বার! 
তন্মপ্যেএবেশের ইঙ্গিত করিতে লাগিল। এই ব্যাপার- 
দর্শনে রামচন্দ্র সক্রোধে বলিলেন, পাপীয়সি ! ব্রহ্মঘাতিনি ! 
আজি তোর জীবনের শেষ দিন । স্কন্ধোপরি মস্তক থাকিতে 
থাকিতে একবার সেই অনাদি অনস্ত পরমেশের ধ্যান কর্‌। 
রাক্ষপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়! যে প্রভূত পাপরাশিতে কলঙ্কিত 
হইয়াছিস্‌, তাহা ক্ষালনার্থ এই সময়ে একবার সেই পাপি- 
জনতারণ শ্রাকান্তের নাম স্মরণ কর্‌। রে রাক্ষপাধমে! আজি 
আর তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। আমার এই প্রত্যক্ষ 
শমননদ্ুশ স্তৃতীক্ষ শরপ্রহারে আজি তোর জীবন অনস্ত 
আকাশে মিলিত হইবে, এবং এ প্রকাণ্ড দেহ অসংখ্য, শ্গাল, 
কুনক্ধুর ও গৃধিনী প্রসৃতি পশুপক্ষীর উদর পুর্ণ করিবে । 
নিশাচরি ! গ্রস্তত হও । আর বিলম্ব নাই। 

রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-কম্পিত- 
কলেবরা তাঁড়ক! প্রবলবেগে, ভীষণ গর্জন করিতে করিতে, 
তদভিমুখে ধাবিত হইল । রাম তৎক্ষণাৎ ধন্দুকে গুণযোজন! 
করিয়। 'আকর্ণাকর্ষণে তাহার প্রতি শরপ্রয়েগ করিলেন । 
মহাশব্দবে অগ্নদিগরণ করিতে করিতে শর রাক্ষপীর 
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দ্রিকে ধাবমান হইয়! তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইলে, সে 
বিকট চীৎকার সহকারে মেদিনী কম্পিত করিয়! ভূতলে 
পতিত হইল। তাহার পতনে সমস্ত পৃথিবী আলোড়িত 
হইল, বন প্রদেশস্থ বৃক্ষনমূহ ভূকম্পনকাঁলের ন্যায় কম্পিত 
হইতে লাগিল, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম চমকিত হুইল । 
ফলতঃ সমস্ত জীব জন্তই জানিতে পারিল যে, পৃথিবীতে 
একটী ভয়াবহ কাগু সংঘটিত হইল । তাড়ক! ভূতলে পতিত 
হইয়া যন্ত্রণাতিশয্য প্রযুক্ত কাতরম্বরে ক্রন্দন করিস্থত 
লাগিল। মহষি রাক্ষদীকে শরাঘাতে পতিত হইতে দেখিয়া 
উদ্ধাশ্বাসে রামের সন্নিধানে আগমন করিয়। তাহাকে ক্রোড়ে 
লইয়া বারম্বার তাহার মস্তকাত্রাণ ও মুখচুন্বন করিতে 
লাগিলেন । 

অনন্তর, যন্ত্রণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, তাড়কা 
কাতরস্বরে আন্তনাদ করিতে করিতে শোৌণিত বমন করিয়া 
প্রাণত্যাগকরণানস্তর একটা রূপলাবণ্যবতী ক্ষকন্যার রূপ 
ধারণ করিল। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত বিন্ময়াবিষ্ট হইয়া 
অনিমেসলোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে যক্ষকন্যা শাপমুক্তা হইয়। অশেষ প্রকারে র।মচক্দ্রের 
স্তব করিয়। যক্ষপুরে গমন করিল । তাড়কানিধনে মর্তলোক 
নিরুপদ্রুব হইল দেখিয়া, দেবগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া, স্বর্গ 
হইতে শ্রীরামের মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
এই অলৌকিক ব্যাপারন্দর্শনে হটাত! মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র 
ামষন্তকাত্রাণে সবিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে সমন্ত্রক 
অন্ত্রজাল প্রদানপূর্বক বনপথাবলন্বনে ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে 
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লইয়! স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
ভাহার! সেই দিবস আশ্রমে উপস্থিত হইতে পারিলেন ন1। 
পথিমধ্যে পরমরমশীয় কাম্যাশ্রমস্থ কাননে যাঁমিনী যাপন 
করিয়!, পরদিন উষাসমাগমে দিনমণি রক্তিমরাঁগে পুর্ববদিক 
আলোকিত করিলে, যখন বিহগগণ কলকলম্বরে দিবাগমন 
ঘোষণা করিতে লাগিল, সেই সময়ে তিন জনে প্রাতঃকৃত্য 
সমাপন করিয়া মৃছ্মন্দগগতিতে ফলপুম্পশোৌভিত, নানা- 
পক্ষিনষেবিত, ম্বগগণাকীর্ণ, সিদ্ধসঞ্চরণপূত সিদ্ধাশ্রমে 
উপস্থিত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ তত্রত্য তপঃস্বাধ্যায়নিরত 
মুনিগণের পবিত্রাশ্রমাবলোকনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন 
এবং দেখিলেন, মেই আশ্রমের সর্বত্রই শান্তি ও সরলতা 
বিরাজমান রহিয়াছে । তীহারা আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র 
তত্র-সমবেত, পবিত্রচেতাঃ খধিষগুলী ভক্তি সহকারে তাহা- 
দিগের পূজা! কবিলেন। রামলম্ষমণ তথায় ক্ষণকাল বিশ্রাম 
করিয়া ভগবান কৌশিককে কহিলেন, মহর্ষে। অদ্যাপি 
আমাদিগের দীক্ষাকাধ্য সম্পন্ন হয় নাই। আমরা আপনার 
নিকট দীক্ষিত হইবার মানস করিয়াছি | তৎশ্রবণে বিশ্বামিত্র 
বলিলেন, বস রাম ! তুমি জগতের আদি পুরুষ, জর্ববদেব- 
শ্রেষ্ঠ, পুরাণ, গায়ত্রী ও সর্ববদীক্ষাদীতা ; আমি তোমাকে কি 
দীক্ষা প্রদান করিব। তবে যখন তোমাদের অভিলাষ 
হইয়াছে,তখন অবশ্যই আমাকে তাহা পুরণ করিতে হইবে । 
কুশিকতনয়, ধষিশ্রেষ্ঠ, ভগবান্‌ বিশ্বামিত্র আনুষঙ্গিক ক্রিয়া- 
কলাপের যথাবিধি অনুষ্ঠঠনকরণানন্তর তীহাদিগকে দীক্ষিত 
করিয়া কহিলেন, পুরুষোত্তম ! যখন আমি তোমাদের 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ৩১ 


দীক্ষাকার্ধ্য সম্পাদন করিলাম, তখন তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ 
শিক্ষাদান করাঁও উচিত, বিবেচনা করিতেছি | অতএব 
ছুর্বোধ আল্মজ্ঞানের সারাংশ ব্যক্ত করিব। জগৎপতে ! 
বদিও তোমার নিকট তাহার শব্দমাত্রও নূতন নহে, তথাপি 
আমি তোমাঁদের দাক্ষাগুরু বলিয়া তাহ! ব্যক্ত কর1 কর্তব্য 
বোধ করিতেছি । হে রঘুবংশীবতংস ! হে নরনারাণ ! আজি 
তোমাকে আমি যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিলাম, সেই মন্ত্র জপ ন! 
করিয়া তুমি কদাচ জলগ্রহণ করিবে না ) সন্ধ্যাসমাঁগঢমও 
ইহা জপ করিতে হইবে । প্রত্যহ প্রাতঃকালে, যধ্যাহ্কে ও 
সাঁয়ংকালে সাংসারিক চিন্ত। হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া 
পরমেশপদৈকচিন্ত হুইয়! তাহার আরাধন1 করিতে হইবে । 
দুঃখের অস্তিত্ব নাই বিবেচনা করিয়া, নির্লিপভাবে, সংসার- 
যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে । দ্বেষ, হিংসা,অহঙ্কার প্রভৃতি 
সর্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে । ইঞ্টানিষ্টসমাগমে 
চিন্তকে অবিচলিত রাখিয়। ভগবানেই সমস্তবিষয়া মতি সমর্পণ 
করিতে হইবে । লোকের সংস্কার এইযে, সংসারে বাস 
করিয়া কোনক্রমে পরমেশচিন্তা ও তন্নিবন্ধন মোক্ষপ্রাপ্তি 
সংঘটিত হইতে পারে না । কিন্তু ইহা! সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক । 
সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ তমোগুণে সমাচ্ছন্ন থাকে বলিয়াই 
তাহাদিগের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে। গুণ ভ্রিবিধ,__সত্ব, রজঃ 
ও তম? | সত্বগুণাঁধিক্যকাঁলে লোকের ধর্মে ও অহিংসায় মতি 
থাকে, এবং কুসংসর্গ, কুচিন্তা ও অহঙ্কারাদি দূরীভূত হয়; 
' রজোগুণাতিশয্যসময়ে উচ্চাভিলাষাদি প্রব্বত্িসমূহ উত্তেজিত 
হয়; এবং তমৌগুণাবিভাীবকালে মোহ, আলম্ত ও অহঙ্কারাদি 


বে বৈদেক্কী-বিবাহ | 
প্রবৃদ্ধি উদয় হয় । এই সংসারে নিলিপ্াবস্থায় অবস্থিতি 
করিয়া, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা সর্বদা সত্ৃগুণযুক্ত 
থাকিয়া, নির্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বরারাধন1, ও অন্য সময়ে সাংসারিক 
কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেই, সংসারে থাকিয়াও ঈশ্বরচিন্তা ও 
পরিণামে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে । কিন্তু বাল্যকীল 
হইতেই সত্বগুণাধিক্যাবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করিতে হয়, 
নতুব! সাংসারিক চিন্তাদি প্রযুক্ত পরে আর তাহা ঘটে না। 
বাপ্যক(ল হইতেই সাধুসংসর্গে বাস, সগুরুর নিকট শিক্ষা, 
পিতা মাতা ও শিক্ষকের প্রতি সম্মীন ও ভক্তিপ্রদর্শন, মিথ্যা 
বাক্য পরিত্যাগ, এবং ভ্রাতা ভগিনী ও সমপাঠীদিগকে শ্রদ্ধা 
কর! ও ভাল বাসা ইত্যাদি কার্য্য দ্বারাই মন স্থগঠিত হয়। 
বৎস! রাঁজ্যশানন অতি কঠিন কার্য্য, বিশেষ সতর্কতা সহকারে 
প্রজাপালন করিতে হয়। প্রজাগণকে সন্তানম্বরূপ জ্ঞান 
করিয়। সর্ববদ! তাহাদিগের হিতসাঁধনে নিরত থাকাই রাজার 
কর্তব্য কর্ম । দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়। স্থনিয়মে 
রাজ্য শাসন করিবে, স্ততিবাদকদিগের তোষামোদবাক্যে 
বিমুগ্ধ হইয়া! কখনও অবিচারে প্রবৃত্ত হইও ন|। 

এইরূপে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া রামচন্দ্র সবিশেষ 
আহলাদিতান্তঃকরণে বিশ্বামিভ্রকে বলিলেন, মহর্ষে ! আমাঁ- 
দিগকে সেই ছুরাচার নিশাচরমণ্ডলীর আবাসভূষি দেখাইয়! 
দিন, আমর! 'এখনই তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া 
আপনাদিগকে নিরুপড্রব করিব । রামবাক্য শ্রবণে হৃষ্টচিন 
বিশ্বামিত্র তথাস্ত বলিয়া! কহিলেন, বৎস! ক্ষণকাল বিশ্রাম' 
কর, যথ।সময়ে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে । তদনস্তর 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 1. ৩৩ 
দণ্ডাজীনবিভূষিত উগ্রতেজঃসম্পন্ন মহামনাঃ 'তপত্বিগ্থণ ঘজ্জ 
আরম্ভ করিলে পর মধ্যাহ্ছদময়ে অকন্মাৎ গগনমণ্ডল 
পুদ্ীভূত জলদজালে আবৃত বোধ হইতে লাগিল; প্রবল 
ঝটিকা উপস্থিত হইয়া উগ্রতপঃসমাশ্রিত খধিরুন্দের 
চিকীধিতকা ধ্যসমাঁধানার্ধে সঙ্জীকৃত হোমাগ্নির বিশুঙ্খলতা। 
সংঘটন করিতে লাগিল; এবং ঘক্ঞভূমির চতুদ্দিকে মাংস 
শোণিত নিক্ষিপ্ত হইতে লাখিল। রাক্ষসগণ এইরূপে শুন্যে 
অবস্থিতি করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে তআ'্রস্ত 
করিল এবং চন্ডুর্দিকস্থ বৃক্ষ শাখাদি ভগ্ন করিয়া যজ্ঞস্থানে 
নিক্ষেপ করিয়া যজ্ঞভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। পণ্ড- 
পক্ষিগণ এই আকন্সিকব্যাপারদর্শনে কম্পিতস্বরে ত্রাহি 
ত্রাহি করিতে করিতে স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ পূর্ধবক বেগে 
কাননা ভ্যন্তরাভিমুখে ধাবিত হইল । ফলতঃ, সে দিবস 
রাক্ষদগণ অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। এই সময়ে 
ভগবান্‌ বিশ্বামিত্র রাম লক্মণকে আহ্বান করিয়া উপস্থিত 
ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। রামলক্ষণণও এতাদৃশ কাগুদর্শনে 
উদ্বিগ্ন হইয়! অন্ধকারারৃতদেহ রাক্ষপগণকে দেখিবার 
নিমিত্ত উদ্ধদিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। 
কিয়ৎকাল পরে মধ্যাহ্ছগগনে বিচরণকারী, যথেচ্ছরপ- 
ধারণক্ষম, রাক্ষসাধম মারীচ, স্ববাহু প্রভৃতি নিশাচরগণ তীহা- 
.দিগের দৃষ্টিগোচর হইলে, অসাঁধারণপরা ক্রমশালী, ধনুবিদ্যা- 
বিশারদ রামচন্দ্র শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ 
পূর্বক একবারে ছুইটা শর নিক্ষেপ করিলেন। ত্মধ্যে 
একটী শর মারীচকে দশ যোজন ভ্রমণ করাইয়া! স্থদুরস্থিত 


ওল বৈদেহী-বিবাছ। 


“দক্ষিণ স্লাগুরের উপকূলদেশে পাতিত করিল। মারীচ সেই 
অস্ত্রাধাতে সৃতপ্রায় হইয়া মুহুমূ্হঃ শোণিত বমন করিয়। 
অচৈতন্য হইল | দ্বিতীয় শর নিমেষমধ্যে স্বাহুকে 
অস্তকের করাল কবলে নিক্ষিপ্ত করিল। এদিকে লক্ষণ 
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তপোবিস্বকারী অন্যান্য নিশাচরগণের 
বিনাশ সাধন করিতে লাগিলেন । ক্ষণকালের মধ্যেই 
হুদ্ধর্ষ রাক্ষসগণ বিনষ্ট, ও যোগনিরত খধিরৃন্দের তপৌবিদ্ 
নিরুদিত হইল দেখিয়া, দেবগণ উল্লস্তান্তঃকরণে স্বর্গে 
ছুন্দুভিনিনাদ করিতে করিতে কুমারছয়ের যুদ্ধজনিত- 
শ্রীস্তিনিবারণের নিমিভ, বৃষ্টিপাতের স্তায়, তাহাদিগের 
মন্তকোপরি কুস্মাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; এবং 
সিদ্ধচারণগণ তাহাদিগের স্ততিগাঁন করিতে আর্ত করিলেন । 
অনন্তর হর্ষবাষ্পপুরিতলোচন ভগবান্‌ বিশ্বামিত্র পুজার 
ভ্রাতৃদ্বয়ের মস্তক স্বীয় অঙ্কে স্থাপনপূর্বক ভক্তি সহকারে 
যথাবিধি তাহাঁদিগের পুজা সমাঁপন করিয়া! তাহাদিগকে 
নানাবিধ উপাদেয় স্ত্রপন্ক ফল ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। 
পরে নানারূপ ধরন্মীলাপনে দিবসত্রয়, সানন্দে, আশ্রমে 
অতিবাহিত করিয়া, চতুর্থ দিবসে প্রাতঃকৃত্যাদিসমাপনান্তে 
বিশ্বামিত্র বলিলেন, বৎসগণ ! বিদেহপুরস্থ জনকরাজ ভবনে 
গমন করিয়া তত্রত্য মহাধজ্ঞ দর্শশ করিব, অভিলাষ 
করিয়াছি । রাঁজধি জনক অসাধারণসৌন্দরধ্য-শালিনী,, 
লক্ষষীরূপিণী, স্বীয় তনয়া সীতাদেবীর বিবাহার্থ কঠিন পণ 
করিয়া একটা মহাজজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তৎসরাশে, 
মহেশ্বরপ্রদ্ত ভ্রিভুবনবিজয়ী এক প্রকাণ্ড ধনুক আছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৫ 


যিনি সেই ধনুকে জ্যারোপণ করিয়া তাহা দ্বিধাধিভক্ত 
করিতে পারিবেন, তাঁহীকেই তিনি যেই অপরূপক্নপলাবখ্য- 
বতী দুহিতা সমর্পণ করিবেন। এই সংবাদশ্রবণে ধনুর্ভঙ্গ 
করিয়। সীতার পাণিগ্রহণকরণমানসে বহুদেশ হইতে অসংখ্য 
রাজ! ও মহীজনগণের সমাগম হইয়াছে । চল, আমরাও 
মহাত্ম। জনকের ভবনে গমন করিয়। স্রান্রবিজ্য়ী সেই 
মহাধন্ু ও সভাদি সন্দর্শন করিয়া আমি । রাম ও লক্ষণ 
মহযির এবন্বিধ বাঁক্যশ্রবণে তাহাতে সম্মত হইযা তৎসক্ষভি- 
ব্যাহারে বিদেহপুরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । 

অনন্তর বিশ্বামিত্র-পুরঃসর রাম ও লক্ষমণ অসংখ্য বনস্থলী 
অতিক্রম করিয়! বিদেহপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 
তাহাদের গমনকালে বনপ্রদেশসমূহ হষ্টীত্তঃকরণে সন্‌ সন্‌ 
শব্দে তাহাদের জয় ঘোৌঁষণ! করিতে, এবং বৃক্ষগণ শাখাসঞ্চালন 
পুর্ববক সমন্ত্রমে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাঁগিল। এই- 
রূপে গমন করিতে করিতে যখন ভগবান্‌ অরুণদেব অন্তগিরি- 
শিখরারোহণমীনসে পশ্চিমীভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, 
সেই সময়ে তাহারা ভাগীরথীসমীপবর্তী, ফলপুষ্পসমন্থিত, 
নান।মহীরুহস্থবশোভিত,জীবলমাগমবিবঞ্জিত, স্থদৃশ্য গৌতমা- 
শ্রমে উপনীত হইলেন । রাঁজীবলোচন রামচন্দ্র এই স্থন্দর 
আশ্রম দর্শন করিয়। পরম এীত হইলেন; কিন্তু ইহাঁতে জীব- 
মাত্রের ' সমাগম নাই দেখিয়! বিশ্য়ান্বিতাস্তঃকরণে মহষি 
বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! এই অপরূপশোতা- 
হুক্ত ন্গাশ্রম কোন্‌ মহাআর, এবং ইহা জীবগণবিবঞ্জিত 
হইবাঁরই বা কারণ কি? বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! ইহ! 
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ধাশ্রিকজেন্ঠ, ভ্রিলোকবিখ্যাত গ্লোতমমুনির আশ্রম । ত্রহ্গ 
ভীহীর অসাধারণব্রন্মচ্্্যাবলোকনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া 
স্বীয় কন্য! স্থরস্থন্দরী অহল্যাকে তাহার সেবার্থ প্রদান 
করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌতম এক দিবস তীহার অভাবনীয়! 
ছুষ্প বৃত্তি দর্শন করিয়! ক্রোধাবিষটান্তঃকরণে এই অভিসম্পাত 
প্রদান করিলেন,_রে ললনাকুলপাংশুলে ! তুই আমার 
আশ্রমে শিলারূপে অবস্থানপুর্ববক দীর্ঘকাল শীত গ্রীক্সাদি সম্থ 
করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে কাঁল- 
যাপন করিতে থাক্‌। পরে সহজতর বৎসরান্তে যখন সানুজ 
দার্শরথি এই স্থানে আগমন পূর্বক এ শিলায় পদরজঃ প্রদান 
করিবেন, তখনই তোর মুক্তি হইবে, এবং তখনই পুনরায় 
আমাকে দেখিয়! তুই পরিতৃপ্ত হইতে পারিবি। আর, অদ্যাবধি 
আশ্রম জীবশৃন্য হউক। এই বলিয়া তিনি ভূধরশ্রেষ্ঠ হিমাচলে 
প্রস্থান করিলেন, এবং তদবধি আশ্রম জীবশুন্য হইয়াছে । 

অহল্যাও ভবদীয়চরণারবিন্দরজঃকণা প্রাপ্তিমানসে অদৃশ্ঠ ভাবে 
এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন । অতএব, বস! অনু- 
কম্পাপ্রদর্শনে বিরিঞ্চিতনয়া অহল্যাকে অভিসম্পাত হইতে 
মুক্ত কর। এই বলিয়া মহধি বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ সমভি- 
ব্যাহারে যে স্থানে অহল্যা শিলাময়ী হইয়াছিলেন, তথায় 
গমনপূর্বক পাষাণময়ী অহল্যাকে নির্দেশ করিয়া দিলেন। 

অনন্তর শান্তমূর্তি রামচন্দ্র সেই স্তুন্নিপ্ধ শিলার উপাঁরভাগে, 
ভবযন্ত্রণাহারি-পদারবিন্দ প্রদান করিবামাত্র তপোযো গাশ্রিতা 

অহল)! মানবী মৃপ্তি ধারণ করিলেন, এবং নবজলধরসদৃশ,*পদ্ম- 
পলাশলোচন রবুশ্রেষ্ঠ রমানাথ রামচন্দ্রকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
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করিয়া, পতিবাক্যস্মরণে, তাহাকে বা নারাঘ়ণ 
জানিয়।, পরমানন্দিতান্তঃকরণে যথাবিধি অর্চনা ও অভিবাদন- 
করণানন্তর তদীয় মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
ভূতভাবন ! জগৎপতে! আপনি জগতের আদি পুরুষ, আপন 
হইতে এই লোকন্রয় স্থষ্ট হইয়াছে, আপনি ব্রহ্গাবিষুঃ ও 
মহেশখ্বর নামে ত্রিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছেন । আপনি স্বয়ং 
পরমাত্বা। নারায়ণ! আপনি প্রণবপদবাচ্য, জগন্ময় ও 
জগদাশ্রয়। হে মধুসুদন! আপনি মর্ত্যলোকের কন্গুযবনাশ 
করিবার জন্য নান। সময়ে নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । হে ভবকলুষনীশন, অধমতারণ ! 
আজি ভবদীয় পদরজঃ মস্তকে ধারণ, ও লোকবিমোহন 
নবজলধররূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আমার জন্ম সার্থক হইল । 
হে জণন্নিবাস! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, নির্মল জ্ঞান- 

স্বরূপ, ও নিখিল জগতের আধারভূত। দেবদেব জগন্নাথ ! 

আপনি বিকারশুন্য, সর্ববকাধ্য প্রবর্তক, এবং বিশ্বসংসারের 
কাধ্যপাক্ষিত্বরূপ | হে নারায়ণ! সাত্বিকগণ আপনার নব- 
জলধরসদূশ মনোমোহন রূপ ধ্যান করিতে করিতে অক্রেশে 
ছুস্তর ভবসাঁগর উতীর্ণ হইয়াছেন ও হইতেছেন। প্রভো ! 
আপনি সগুণ ও নিগুণ। আমি সামান্যা নারী হইয়া 
আপনার মহিম। কিরূপে জানিব। ব্রন্মাদি দেবগণ সহত্র 
বৎসর ধ্যানযোগে অবস্থান করিয়াও আপনার মহিমার বিন্দু 
মাত্রও অবগত হইতে পাঁরেন নাই । ভক্তবতসল ! পতিত- 
পবন ! কৃপাবিতরণে এই জ্ঞানহীনা! তনয়ার দক্ষ তি*নিবাঁরণ 
করুন। হে দীনজনশরণ ! চরমে যেন এ পরমপদ প্রাপ্ত 


৩ বৈদেহী-বিবাহ। 
হই। গঅহল্য। এইরূপ স্তব করিতে করিতে বাঁরম্বার রাম ও 
লন্ম্বণের চরণবন্দন! করিয়! পতিসেবার্থ হিমাচলোদেশে প্রস্থান 
করিলেন। অনস্তর সুর্্যদেব সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে তেজো- 
হীন হইয়া ক্রমে শ্লানমুখে অস্তাচলচুড়াস্থ আলয়ে প্রবেশ 
করিতে লাগিলেন । দীর্ঘকাল পতিবিরহে ত্রিয়ম।ণ| সন্ধ্যাসতী 
এক্ষণে উল্লসিতান্তঃকরণে নীলাম্বর পরিধান)ও ললাঁটে সিন্দ [র- 
বিন্দু ধারণ পুর্ববক, আীবাদেশ উন্নত করিয়া, স্বীয় পতির 
আগমন্ধশথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; এবং ভগবান্‌ শশাঙ্ক- 
দেব দৃষ্টিগোচর হইলে, লঙ্জীয় ও আনন্দে অবনতমুখী হইয়া, 
ত নীলবমন পরিত্যাগ পুর্ধবক, শুভ্রবসনপরিধানকালে 
ব্যস্ততা প্রযুক্ত ললাটস্থ সিন্দ বিন্দু মুছিয়! ফেলিলেন। 
বিহঙ্গমগণ কলকলম্বরে বিশ্বনাথের জয়ঘোষণা করিয়। আলয়ে 
প্রত্যাবু্ত হইল । দিবাসখী দিগঙ্গনাগণ ভর্ভুশোকে মানমুখে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্থরবালাগণ মর্তালোকের এই 
অভাবনীয়পরিবর্ভনদর্শনমানসে ব্যগ্রান্তকরণে গগনগবাঙ্ 
উন্মোচন করিলেন। নিশানাথ সূর্ধ্যান্তগমনে হৃষ্টচি হইয়। 
সহাস্যে নভঃপ্রদেশে উপনীত হইলেন। জগতের কৌলাহল 
ক্রমে ভ্রাস হইতে লাগিল। কার্যের রাজত্ব শেষ হইল 
দেখিয়। প্রতিদ্ন্দ্িনী নিদ্রাদেবী স্বহস্তে রাজ্যভাঁর গ্রহণ করিয়। 
জগৎকে নিস্তব্ধ হইবার আঁজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাম ও 
লক্ষণ বিশ্বামিত্র সহ প্রকৃতির এতাদৃশ পরিবর্তন,ও নিদ্রার্দেবার 
রাজ্যাভিষেক দর্শন করিয়। বালকের ন্যায় -তদীজ্ঞ। পালন 
করিবার"নিমিন্ত শয়ন কারলেন। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ হইল ।। 


পরদিন উষাসমাঁগমে রাম, লক্ষণ ও মহধি নিদ্রো পন্ি- 
ত্যাগ পুর্ববক গাত্রোথান করিয়া দেখিলেন, পূর্ববদিক ক্রমে 
রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইতেছে ; এবং দিগঙ্গনাগণ দ্রিনমণির 
আগমনে আনন্দিতান্তঃকরণে গাত্রোথান করিতেছেন । উফ 
সতীও পতিসমাগমে আনন্দিত হইয়া! সহাস্যবদনে ললাটে 
বালার্কসিন্দরবিন্দু ধারণ পূর্বক আনন্দ-বসনে ও আনন্দ১সুষণে 
সজ্জিতা হইয়া গাত্রোরথান করিতেছেন । পুর্ব দিকে 
দিবাকরকে আরক্তনয়নে স্বাভিমুখে ধাবমান হইতে দেখিয়। 
শশক্কিত শশাঙ্কদেব মলিনাস্যে পলায়ন করিতেছেন । নিশা- 
সহ্থখোন্মভ্া কুমৃদিনী পতিবিরহে বিষঘনীবনবতবদনে চিন্তা 
করিতেছে । দিবা-বিহারাভিলাষোল্লসিতা সরোজিনী স্বচ্ছ- 
সরঃসলিলাসনে উপবেশন পুর্ববক কুমুদিনীর এতীদুশী দশ! 
বিলোকন করিয়! হাস্য করিতেছে । পেচক প্রভৃতি নিশাচর 
পক্ষিগণ দিবাগমনদর্শনে স্ব স্ব কোঁটরে প্রবিষ্ট হইতেছে, 
এবং কাঁক কোকিল প্রভৃতি দ্রিবাচর পক্ষিগণ পুর্ববাকাঁশে 
সূর্্জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া! আনন্দিতীন্তঃকরণে 
রব করিতে করিতে শূন্যে উড্ভীয়মান হইতেছে । বিশ্বামিত্র, 
রাম ও লক্ষ্মণ এই সময়ে স্রধূনীসলিলে স্নীনাহ্িক সমাপন 
করিয়া বিদেহপুরে প্রবেশানস্তর, রাজভবনাভিমুখে গমন, ও 
রাজ্যের অনুপম শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । রাঁজ- 
 বর্মের উভয় পার্খেই স্থবিশীল সৌধমাল! অমরাবতীকে উপ- 
হাঁস করিয়! বিরাজ করিতেছে । প্রজাবর্গ স্থখসম্দ্ধিসম্পন্ন, ও 
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সকলেই ধণ্মানুষ্ঠানে নিরত। প্রায় সর্ববস্থানেই যজ্ঞস্থান ও 
পু্পকাননাদি অনুপম শোভা বিকাশ করিতেছে । ব্রাহ্মণগণ 
ব্রাহ্ম মুহূর্তে গাত্রোথানপুর্বক . জাহৃবীজীবনে অবগাহন 
করিয়। নিবিষ্চিন্তে বেদপাঠ করিতেছেন। বিহঙ্গমগণ বেদপাঠ- 
প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণের মনস্তষ্টিম্পাদনমানসে স্থমধুরস্বরে গান- 
করিতেছে ; বায়ু তাঁহীদিগের শরীর শীতল করিবার নিমিত্ত 
গঙ্গাগর্ডে অবগাহনানন্তর পবিত্রদেহে পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া 
প্রব্থিত হইতেছে । অধিক কি, এক্ষণে নগর অদৃষ্টপূর্বব 
অলৌকিক শোভ।| ধারণ করিয়াছে । সর্ববস্থানই আনন্দময় । 
সীতা সয়ন্বরোপলক্ষে নগরবাঁসিগণ সকলেই আনন্দে উন্মন্তপ্রায় 
হইয়ছে। সকলেই আনন্দ-বসনে ও আনন্দ-ভূষণে স্বসভ্জিত; 
কাহারও যুখে নিরানন্দের চিহনমাত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে না । 
কোথায়ও তাঁগুবতাগুবীগণ বিবিধবসনভূষণে পরিশোৌভিত 
হইয়া, দেহ দোলায়মান করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে দর্শক- 
বুন্দের মনোরঞ্জন করিতেছে । কোথায়ও বা গায়কগায়কীগণ 
নানাবিধ কম্বরে তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত গান করিয়া শআ্োতৃ- 
বর্গের মনন্তষ্ি সম্পাদন করিতেছে । কোথাও রাদকগণ 
বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রবাদনে বিশেষরূপে স্বস্ব পারদর্শিতার পরিচয় 
প্রদান করিতেছে । কোথায়ও বা অন্তঃপুরকামিনীগণ জয়ধ্বনি 
করিয়া বিবাহসংগীত গান করিতেছে । কোথায় ঘযোদ্ধুবর্ 
কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে করিতে আঁপনাদিগের অসীম রণ- 
কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে ; কোথাও ভোজবাজী, 
কোথাও অশ্বচালনা, কোথাঁয়ও করিযুদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ 
কৌতৃকর কার্ধ্য সম্পাদিত হইতেছে । ফলতঃ, নগরবাসিগণ 


তৃতীয় [রিচ্ছেদ। ট্ঠ 
সকলেই আমোদ প্রমোদে'নিরত। মহষি বিশ্বামিব্র, রাষ ও 
লক্ষণ হৃষটীন্তঃকরণে বিদেহনগরের এতাদৃশী মনোহাতিণী 
শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রাঁজভবনাভিমুখে গমম 
করিতে লাগিলেন । 
রাক্ষি জনক দুতমুখে পরমপুজনীয় কুশিকতনয়ের 
শুভাগমনবার্ভা শ্রবণ করিবামাত্র নিরতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে 
কুলপুরোহিত শতানন্দকে সমভিব্যাহারে লইয়া! তাহার 
অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন । ক্ষণকাঁল"প্বরে 
রাজষি জনক দূর হইতে সানুজ রামচন্দ্র ও বিশ্বামিত্রকে 
অবলোকন করিয়। বিশ্ময়াবিষ্টচিন্তে সতানন্দকে বলিলেন, 
ভগবন্! এ দেখুন তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন ভগবান্‌ বিশ্বীমিত্র 
দেবস্থতৌপম বালকদ্ধয় সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন । 
আপনি কি অবগত আছেন, এ বাঁলকদ্ধয় কোন মহাত্মা 
ওরসজাত ? কি চমতকার রূপ! মাঁনবকুলে এরূপ অনুপম- 
নৌন্র্ধ্যশালী পুরুষের জন্ম কি সম্ভব? উহাদের একটা 
স্বনীল জলধরের হ্যায় শ্যামবর্ণ। আহী! কেমন স্দর্শন 
পুরুষ! উহার পদ্মপলাশপ্রতিম লোচনছয় শ্রুতিমূল স্পর্শ 
করিয়াছে, বাহুযুগল করিকরসদূৃশ ও আজানুুলন্বিত, বক্ষংস্থল 
বিশাল, নাভী স্থগভীর, কটিদেশ ক্ষীণ, এষং নাসিক, কর্ণ ও 
উরু প্রভৃতি সমূদায়ই স্থগঠিত। হস্তে ভূবনবিজয়ী কোদণু। 
উহার জ্যোতিঃ পূর্ণ সবল শরীরদর্শনে বোধ হয় যে, এ 
বালক ইচ্ছা! করিলে নিমেষমধ্যে ব্রন্মাগুলয় করিতে পারে । 
অপন্নটা শারদ পূর্ণশশির ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি। কি অপরূপ 
সৌন্দর্য্য ! যজ্ঞভন্মাচ্ছাঁদিত, শ্বেতকলেবর মহষি এবং এ 
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বালকদ্বয়ের একত্র সম্মিলনে কি অপরূপ শোভাই সপ্ঘটিত 
ইইয়াছে! দেব! এ বালকঘয়কে দর্শন করিয়া অকম্মাৎ 
আমার হৃদয় আনন্দ ও ন্েহরসে অভিষিক্ত হইল কেন ? 
উহাদিগকে ক্রোড়ে লইতে ইচ্ছা হইতেছে কেন % কি 
মনোমোহন রূপ ! আমার বোধ হইতেছে যেন এ নবজলধর 
শ্যাম বাঁলকটাই হরকোদগুভঙ্গ করিয়। শরদিন্দুনিভানন! 
আমার সীতার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে । আহ।! 
এরুপ শুভ সম্মিলন সংঘটিত হইলে কি অপুর্ব শোভাই 
বিকাশিত হইবে । কিন্তু বালকের নবনীততুল্য কোমলাঙ্গ 
দর্শন করিয়া সময়ে সময়ে আমার মন নৈরাশ্সাগরে নিমগ্ন 
হইতেছে । এক এক বার মনে হইতেছে,কেন আমি এরূপ 
কঠিন পণ করিলাম; আবাঁর উহার দেবোঁপম সৌন্দর্য্য ও 
তেজঃপূর্ণ কলেবর দর্শন করিয়া সে ভাব অন্তঠিত হইতেছে । 
রাজধষি জনকের এবন্িধ চিন্তচাঁঞ্চল্যদর্শনে শান্তমুন্তি শতানন্দ 
বলিলেন, রাঁজন্‌্! আপনার এরূপ চিভচাঁঞ্চল্যের কিছুমাত্র 
আবশ্যকতা দেখিতেছি না । যখন মহধি বিশ্বীমিভ্র এই সমষে 
ইহ্থাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া! ভবদীয় ভবনে পদার্পণ 
করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন কারণ আছে, এবং 
বাঁলকছয়ও সামান্য মানব বলিয়া বোধ হইতেছে না । যাহ! 
হুউক মহধির নিকট সমস্ত অবগত হওয়া যাইবে । . 
রাজধি জনক ও তদীয় পুরোহিত এবম্প্রকার কথোপ-' 
কথন করিতেছেন, এরূপ সময়ে মহষি বিশ্বামিত্র রামলক্ষমণকে 
সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, উভয়ে যথাবিধি তাহা 
দিগের অভ্যর্থনা করিলেন, এবং রাজষি জনক বলিলেন, 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ্র। ৩ 
ভগবন্! আপনার শুভাগমূর্নোরাজধানী পবিত্র হইল । এপ 
সময়ে ভবাদুশ মহাত্বাদিগের আগমন নিতাস্ত বাঞ্ছনীয় । 
সেই নিমিভই কার্য্যের প্রারস্তেই ভবদীয় আশ্রমে. .সংবাদ 
প্রেরণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু দূত প্রত্যাবর্তন করিয়া আশ্রমে 
ভগবানের অনুপস্থিতি জ্বীপন করিয়। বলিল যে, আশ্রমস্ 
অন্যান্য খষিরুন্দের নিকট সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং 
তাহার! বলিয়াছেন যে, আপনি আশ্রমে উপস্থিত হুইবা- 
মাত্রই ভীহারা আপনাকে এই সংবাদ প্রদান করিবেন। কিন্তু 
অদ্যাবধি ভবদদর্শনে মনে করিয়ীছিলাম যে, আপনি আশ্রমে" 
প্রত্যাগত হয়েন নাই। এক্ষণে অকন্মাৎ দৃতমুখে ভরদীয় 
শুভগমনবার্তীশ্রবণে অপরিনীম আনন্দ সহকারে আগমন 
পূর্বক পথিমধ্যেই ভগবাঁনের সন্দর্শনলাভ করিয়। চরিতার্থ 
হইলাম। ভগবন্! আশ্রমের সমস্ত কুশল ত? যজ্ঞাদি 
কন্মকল।প ত নির্বরবিত্বে সম্পন্ন হইয়! থাকে £ ছুরাচার 
নিশচরগণ বোধ হয় এত দিন দেবোদ্দিষ্ট-কার্য্য-ব্যাঘাঁত জন্য 
ভবদীয় কোপানলে পতিত হইয়! ভন্মরাশিতে পরিণত 
হইয়াছে । 

রাজধি জনকের এতাবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়! মহধি বিশ্বামিত্র 
সহাস্তবদনে বলিলেন, রাজন্। আজি তিন দিবদ হইল 
আমাদিগের যজ্ঞাদি নির্ব্িঘ্বে সম্পন্ন হইতেছে । যৎকালে 
আপনার দূত মদদীয় আশ্রমে গমন করিয়াছিল, সেই সময়ে 
আমি ছুরাচার নিশাচরগণের বধসাধনোপায়করণমানসেই 
স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম । মহারাজ ! যখন ব্রুহ্মবর- 
প্রাপ্ত রাক্ষদগণকে বিনাশ কর! মাদৃশ লোকের অসাধ্য , 
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দেশি উিখন মাল! প্রকার চিন্তা করিয়া পরিশেষে মর্ত্য- 
ধোকপুজিত অযৌধ্যাধামে গমন পুর্রক রাজাধিরাজ মহারাজ 
দশরখের জ্যেষ্ঠ পুভ্র নরনারায়ণ রামচন্দ্র ও তদানুজ শ্রীমান্‌ 
লক্ষাণকে 'সমভিব্যাহারে লইয়া আশ্রমোদেশে আগমন 
করিতে লাগিলাম । পথিমধ্যে অমিতবিক্রম রামচন্দ্র বীরো- 
চিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া, বিশ্বনাশিনী, প্রভৃতবলশালিনী 
তাড়কানান্নী রাক্ষদীর বিনীশসাধন করিলেন। তদনস্তর 
সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইয়া! ভ্রাতৃদ্য় অলৌকিক যুদ্ধকৌশল 
ও অতুল বিক্রম প্রদর্শন পূর্ববক তপোবিস্বকারী দুদ্ধর্ সথবাহু 
ও মারীচপ্রমুখ শত সহজ রাক্ষমকে শমনসদনে গ্রেরণ 
করিলেন। এইরূপে নিশাচরদিগের অত্যাচার হইতে 
অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়। নিশ্চিন্ত হইলাম । পরে শিব্যবর্গ- 
সন্নিধানে ভবতপ্রেরিত সংবাদ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে 
রামলক্ষষণ সমভিব্যাহাঁরে বিদেহপুরাভিযুখে আগমন করিতে 
লাগিলাম। পথিমধ্যে গৌতমাশ্রমে আগমন করিলে পর 
পাষাণময়ী অহল্যার শাপবিবরণ স্মতিপথে আরূঢ় হইল, এবং 
সানুজ রামলক্ষ্ণকে সঙ্গে লইয়া! তথায় উপস্থিত হইলাম । 
শ্রীরামচন্দ্রের চরণাম্বজরজঃস্পর্শে অহল্যা শাপবিমুক্তা 
হইলেন । অনন্তর রাত্রি সমাগত হইলে আমরা তথায় রজনী 
যাপন করিয়া অদ্য ভবদীয় রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইয়াছি | 
রাজন! এই নবজলধরপ্রতিম বালক মহারাজ দশরথের 
জ্যেষ্ঠ তনয় রামচন্দ্র, এবং এই ফৃল্লেন্দিবরকান্তি বালক তীয় 
তৃতীয় তনয় লক্ষণণ। ইহীরা স্থরাস্থরবিজয়ী মহেশ্বর্ধনু, 
ও ভবভনয়র সয়ন্ধরদর্শনমানসে আমার সহিত আগমন 


তৃতীয় পবিচ্ছেদ। ৪৫ 


করিয়াছেন। রাজা জনক মনহধির' এতাদৃশ বাক্য গ্রবগ করিস 
অত্যন্ত ব্যগ্রতা সহকারে রামলক্ষষণের যথাবিধ্ধি , অভ্যর্খন! 
করণানন্তর তীহাদিগের সকলকে জমভিব্যাহারে লইয়া ম্ব” 
ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন । রাম ও লক্ষ্মণ প্রবেশকা'লে বিশ্বায়া- 
বিষ্টান্তঃকরণে, অনিমেষনয়নে, চতুর্দিকের অনুপম সৌন্দর্য 
অবলোকন করিতে করিতে সভাতলাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে সকলে সভাসমীপে উপনীত 
হইলে, রাম ও লক্ষণ তত্রত্য অনুপম শোভা সন্দর্শন কৃরিয়! 
চমহকৃত হইলেন। উদ্ধে বিবিধ-মণিমাণিক্য-খচিত স্থুনীলশ- 
চক্দ্রাতপ বিস্তৃত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে বহুবিধ-মহীমৃল্য- 
প্রস্তরখচিত স্তন্তনমূহ সগর্ধে দণ্ডায়মান হইয়। অপরূপ শোভা 
বিকাশ করিতেছে। নিন্গদেশে নানাবিধ মহামূল্য প্রস্তরালঙ্কত 
বহুসংখ্যক স্বর্ণসিংহাসনে প্রবলপ্রতাঁপ নরপতিগণ বিরাজ 
করিতেছেন। মকলেই হীরক, মণিমাণিক্য, ও স্বর্ণাদি খচিত 
বহুমূল্য পরিচ্ছদে স্থশোৌভিত | ভূত্যগণও নানাবিধ বেশ- 
ভূষায় স্থসজ্জিত হইয়া চাঁমর ও ব্যজনাদি ব্জন করিতেছে । 
চতুদ্দিকে বৈতালিকগণ মঙ্গল গীত গান করিতেছে । নানাবিধ 
কুস্থুম ও চন্দনাঁদির সৌরভে সভাতল আমোদিত। রাজতবনের 
সর্বত্রই আনন্দ বিরাজ করিতেছে । কোন স্থানেই নিরানন্দের 
লেশমাত্র নাই। কিন্তু সভাতল নীরব ; প্রবলপ্রতাপশালী 
মহাবীর্ধ্যপম্পম্ন নরপতিগণ নীরবে অধোবদনে উপবিষ্ট । 
কাহারও মুখে আনন্দের চিহ্ুমাত্রও পরিদৃষ্ট হইতেছে ন!। 
,রাম ও লক্ষ্মণ মহষি বিশ্বীমিত্রের সমভিব্যাহারে সভাতলে 
উপনীত হুইলে, রাজা জনক তাহাদিগকে বিচিত্র আসনে * 
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উপরেশন করাইলেন। তদনস্তা ম্হষি সভাস্থ রাজন্যবর্গকে 
মন্ৰোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে সভাতলনমবেত 
মাননীয় নৃপতিবর্গ! মৎমমভিব্য।হারী এই বালকদয় নর্ত্যলোক- 
পৃজিত, প্রবল প্রতাপশালী, মহামান্য অযোধ্যাপতি মহারাজ 
দশরথের গরসজাত। তপোবিত্বকারী, ছুরাচার রাক্ষস- 
গণের উপদ্রবনিবারণার্থ ইহাদিগকে মদীয়াশ্রমে আনয়ন 
করিয়াছিলাম। তথায় বিদেহরাজছুহিতার সয়ন্বরনিবরণ 
শবণ, করিয়া, বিশ্বেশ্বর-ধনু-দর্শন-বাঁসনায়, ইহ্থীরা মহসমভি- 
ব্যহারে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন । মহষির এই কথা 
শুনিয়া সভাতলস্থ সমস্ত নরপতিই রামলক্ষমণের প্রতি বিশেষ 
সম্মান প্রদর্শনকরিলেন, এবং রাজি জনকও বিহিত সম্মান 
সহকারে অভ্যর্থনাকাধ্য সমাপন করিয়া) তীঁহাদিগের অব- 
লোকনার্ঘথ বিশ্বেশ্বরশরাসন আনয়ন করিবার জন্য শীদ্্র স্বীয় 
মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন । 

মন্ত্রির হরকোদণ্ড আনয়ন করিবার জন্য অন্তঃপুরে গমন 
করিলে পর রাজ। জনক বিশ্বামিত্রকে সন্বোধন করিয়। 
কহিলেন, ভগবন্‌! আমি পণ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই 
মহেশ্বরপ্রদ-্ত ধনু উত্তোলন করিয়া, উহাতে জ্যারোপণ পূর্বক, 
উহা! দ্বিধা বিভক্ত করিতে সমর্থ হইবেন, তীাহাকেই প্রাণসমা 
সীতা সম্প্রদান করিব । কিন্তু ভগবন্! এই সয়ন্বরসভাস্থ 
নৃপতিগণের মধ্যে কেহই সেই ধন্গুকোভোলনে সমর্থ 'হয়েন 
নাই। অতএব যদি রামচন্দ্র এতৎকার্ধ্যসম্পাদনে সমর্থ হন, 
তাহা হইলে আমি তাহীকেই মদীয়াতমজা দীতা সমর্পণ করিব 
রাজা জনক এই বলিয়া নিরস্ত হইলে বিশ্বামিত্র কহিলেন, 
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রাজন! আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে যে, খমিত্বিজষ 
রামচন্দ্র নিশ্চয়ই এতৎকাধ্যসম্পাদনে সমর্থ হইবেন। অতএব 
সত্বর ইহীকে ধনুক প্রদর্শন করান। মহধি ও জনক এই- 
রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে বহুসংখ্যক- 
ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই 
মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চসহজঅসংখ্যক বাহক শতঘণ্টাসমন্বিত, 

স্থবর্ণপট্টশোভিত বিশ্বেশ্বরশরাসন আনয়ন করিয়! রামচন্দ্রের 
সম্মুখে স্থাপন করিল। রাঁজীবলোচন রামচন্দ্র বিদ্গিত্রু- 
কোদগুদর্শনে আনন্দিত হইয়া, পরিকরাদি দৃট়রূপে বন্ধন 
পূর্বক, বাম হস্তে ধারণ করিয়া! অবলীলাক্রমে সেই প্রকাণ্ড 
শরাসন উত্তোলন করিলেন। তদর্শনে সভাস্থ নরপতিগণ 
অনিমেষনয়নে তাহার এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিতে 
লাগিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে 
করিতে রামদর্শনমানসে ত্রস্তান্তঃকরণে গবাক্ষমধ্য হইতে দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং নবছূর্ববাদলশ্যাম রামচক্দ্রের 
মনোমোহন মুখ বিলৌকন করিয়া সাঁতিশয় আনন্দ অনুভব 
করিলেন। সভাস্থ সকলেই কিশোরবয়স্ক রাঘবের এই 
অলৌকিক ব্যাপাঁর দর্শন করিয়া বিন্ময়াবিষটীস্তঃকরণে মনে 
মনে বলিতে লাগিলেন, এ বালক কখনই সামান্য মনুষ্য 
নহে। ক্ষণকাল পরে রাম, দক্ষিণ হত্তদ্বারা ধনুঃপ্রাস্ত 
অবনমিত করিয়া! তাহাতে জ্যারোপণ করিলে, ঘোর রবে 
মেদিনী কম্পিত করিয়! ধনুর্ঘিধা ভয় হইল। সেই শব্দে 
 ব্রিলোৌক প্রতিধ্বনিত হইল, দেবতাগণ স্তস্তিত হইলেন, এবং 
বাস্থুকি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই 
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জবর্নক শব্দ শ্রুরণে অচেতন হইয়া স্ব স্ব আসনোঁপরি 
পি ইলেন। স্থরগণ এই অদ্ভুত 'ব্যাপার অবলোকন 
করিয়া আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন । পুরবাসি- 
গণও সেই গভীর শব্দে চৈতন্যহীন হইয়া! পড়িলেন। কিন্তু 
সেই ভ্রিলৌকবিকম্পী ঘোর শব্দশ্রবণে লক্ষবীরূপিণী সীতা- 
দেবীর কেশীগ্রমাত্রও বিচলিত হইল না'। তিনি পুষ্পমাল্যাদি 
হস্তে ধারণ করিয়া! শ্িরভাীবে সভাসমীপে দণ্ডায়মান! 
বহ্ছিলৈেন। যিনি চৈতন্যরূপিণী, তাহার আবার চৈতন্যা- 
চৈতন্য কি? কিছুকাল পরে সকলেই পুনরায় সংঙ্ঞ 
প্রাপ্ত হইয়। স্ব স্ব আসনোপরি উপবেশন করিলেন সীতা- 
দেবী তদ্দর্শনে সহাস্যবদনে রামকণ্ে সচন্দন পুষ্পমাল্য 
প্রদান করিয়া লজ্জিতা ও আনন্দিতা হইলেন। সীতার 
মুখস্রীদর্শনে সভাস্থ সমস্ত নরপতি বিশ্ময়ান্বিত হইলেন । 
মেঘোন্মুক্ত-শশধর-সদৃশ, স্সিগ্ধজ্যোতিঃসম্পন্ন, স্থন্দর আনন 
যুগপৎ লজ্জায় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া! কি অপরূপ শোভা 
ধারণ করিল ! কৃষ্ণকেশরাঁজি রাহুর ন্যায় মুখশশিগ্রীসকরণ- 
মানসে গুল্ফ হইতে ললাউপ্রান্ত পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে; 
কিন্তু অধরের বালসূর্ধ্যসদৃশ লোহিত জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া, 
দিবাকরদেব সমুপশ্থিত বিবেচনায় প্রত্যাবর্তনমানসে চতুদ্দিকে 
দৃষ্টিপাত পূর্বক শুত্রবসনরূপ তুষাররাশিতে পথ অবরুদ্ধ 
হইয়াছে দেখিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছে। অবগু&ন- 
বতী স্তনরূপিণী কুমুদিনী নিশানাথের বিপদ্রাশি বিদুরিত 
হইল দেখিয়। ঈষদুদ্দতমস্তকে রানুর প্রতিগমনপথ নিরীক্ষণ 
করিতেছে । কম্লদলসদূশ নয়নধুগল শ্রুতিমূল স্পর্শ 
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করিয়াছে, কটিদেশ ক্ষীণ ও নিতম্ব প্রশস্ত 1 শীত 
রূপরাশিদর্শনে বিশ্বামিত্র মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
ইনি কখনই মানবী নহেন। নিশ্চয়ই চৈতন্যরূপিনী, বৈরুষ্ঠ- 
বাঁসিনী কমলাদেবী নারায়ণের মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণদর্শনে, 
তদীয়নহবাসন্থখে পরিতৃপ্ত হইয়া ভূভারহরণকার্য্যে তাহার 
সহায়ত। করিবার নিমিত্ত, মনুষ্যকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। 
নতরাং নরনারায়ণ রামচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ এই ধনুর্ভঙ্গ 
করিতে সমর্থ হইবেন কেন? অন্তঃপুরবাঁসিনীগণও গবান্ক-, 
জালরন্ধ, হইতে রামচন্দ্রের এতাদূশ অলৌকিক রূপরাশি 
নয়নগোচর করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন । | 

জনকনন্দিনী রামচক্দ্রের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান 
করিলে পর, অন্তঃপুরকামিনীগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে 
ল[গিলেন, বাদকগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন করিয়া আকাশ 
ও ভূমিতল প্রতিধ্বনিত করিয়! তুলিল, খত্বিক ব্রাহ্মণগণ 
বিবিধ মাঙ্লিক শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ 
জয়নিনাদে মেদিনী পরিপূর্ণ করিল, এবং অশ্বগণ আনন্দে 
হেষারব,ও মাঁতঙ্গগণ উন্মত্রচিন্তে বুংহিতধ্বনি করিতে লাঁগিল। 
ফলতঃ, অধযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ তনয়, 
সর্ববগুণান্বিত, শ্রীমান্‌ রামচন্দ্র হরধনুর্ভঙ্গ করিয়াছেন শ্রবণ 
করিয়া! সকলেই হর্ষবিকশিতাননে আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিল*। মহষি বিশ্বামিত্র বারম্বার রামের যুখচুম্বন ও 
মস্তকাত্রীণ করিতে লাগিলেন। রাজধি জনকও আনন্দে অধীর 
হুইয়া,বারম্বর রামকে স্বীয় অক্কে ধারণ করিতে লাগিলেন" এবং 
সভাস্থ নৃপতিগণকে সম্োধন করিয়া বলিলেন, হে জগন্মান্য 
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নরগাঁতিবর্ 1 অন্য অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ 
হময় বামচন্দ্র সতাসম্মুখে হরকোদণ্ড ভঙ্গ করিয়াছেন, স্থৃতরাং 
তিমিই মদীয়াত্বজা সীতার পাণিগ্রহথাণের উপযুক্ত পান্র। 
সীতাও তাহারই গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়াছেন । 
মহারাজ দশরথও আভিজাত্যে সব্বাগ্রগণ্য এবং বর্তমান 
সময়ে নৃপতিগণের মধ্যে তাহার ন্যায় প্রতাপশালী আঁর 
কেহই নাই । আবার, রামচন্দ্রের অতুলনীয় প্রভাব ও 
জৌন্দর্যযাবলোকনে তাহাকে মানব বলিয়া বোধ হয় না। 
ধাহার প্রবল প্রতাপে নরঘাতিনী, ভীষণাকৃতি তাঁড়কা বিনষ্ট 
হইয়াছে, ধিনি স্বীয় বাহুবলে তপোবিদ্কারী ছুরাচার নিশাচর- 
গণের বিনাশসাধন করিয়। খষিবন্দের তপোবিত্ব নিরারৃত 
করিয়াছেন, ধাঁহার জগভারণপদারবিন্দরজঃস্পর্শে পাঁষাণময়ী 
অহল্য! মানবী মুর্তি ধারণ করিয়াছেন, এবং যিনি এই সয়ম্বর- 
সভায় সর্বজনস্যক্ষে অবলীলাক্রমে প্রকাণ্ড হরকোদণ্ড ভঙ্গ 
করিলেন, তিনি কি মানব ? কি অপরিসীম বিক্রম ও অনুপম 
সৌন্দর্য ! এরূপ বিক্রম ও সৌন্দর্য কি মাঁনবশরীরে 
সম্ভবে ? যাহা হউক, এনূপ অবস্থায়, বোধ হয় উপস্থিত 
বিবাহে কাহারও অসম্মতি হইবে না। আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা! 
যে, অবিলন্বেই এই শুভকাধ্য সম্পন্ন হউক । হে মাননীয় 
নরপতিগণ! আপনারা অনুগ্রহপূর্ববক এই বিষয়ে সম্মতি প্রদান 
করিলেই আমি চরিতার্থ হইব। নৃপগণ জনকের এতাঁবদ্বাক্য- 
শ্রবণে আহ্লাদিত হুইয়া সকলেই এই শুত পরিণয়ের অনু- 
মোদন করিলেন, এবং বিবাহুদিবস পর্য্যস্ত বিদেহপুরে অবস্থিত 
করিতে সম্মত হুইলেন। অনন্তর মহধি বিদেহপতিকে 
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সন্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন্‌! সত্বর মহারাজ দশরখের . 
সম্নিধংনে এই সংবাদ প্রেরণ করুন। তিনি বিবাহস্থলে 
আগমন না করিলে বা! উপস্থিত বিষয় অবগত না হইলে 
এতৎকাধ্য সম্পন্ন কর! উচিত নহে । যদিও ইহাতে তাহার 
অণুমাত্র অসম্মতি হইবে না, তথাপি পিতার অজ্ঞাতসারে 
পুজ্রোদ্ধাহ সম্পন্ন হওয়া লোকাচারবিরুদ্ধ | বিশেষতঃ, যুবরাঁজ 
রামচন্দ্রের বিবাহে অযোৌধ্যাপুরী অমরাবতীর ন্যায় সজ্জীকৃত 
হইবে এবং প্রজাবর্গ আনন্দোন্মত্ত হইয়া আমোদ আহ্লাদ 
করিবে । তত্িন্ন, দীন, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ 
আশা করিয়। রহিয়।ছে যে, যুবরাজের বিবাহ উপস্থিত হইলেই 
তাহাদিগের ঘোর ছুঃখনিশীর অবসান হইবে । এদিকে 
রঘুকুলের স্বর্গীয় পিতৃপুকষগণ আশ! করিয়া রহিয়াছেন যে, 
সূর্য্যবংশসম্তত কাহারও উপনয়ন বা বিবাহাদ্ি কোন শুভ 
কার্ধ্য সংঘটিত হইলেই তাহাদিগের ক্ষু্ুপিপাঁসা কথঞ্চিৎ 
নিরন্ত হইবে। মহারাজ এবিষয় অবগত ন। হইলে এ সকলের 
কিছুই সম্পন্ন হইবে নাঁ। স্তরাং সর্বাশ্রেই মহারাজ 
দশরথকে এই বিষয় অবগত করাইয়া তাহাকে এখানে আনয়ন 
কর। কর্তব্য । মহধি বিশ্বামিত্রের এবন্িধ বাক্য শ্রবণগোচর 
করিয়া রাজ! জনক শশব্যস্ত হইয়া কতিপয় দ্রুতগামী 
অগ্বারোহী দূতকে অযোধ্যাপতির সন্গিধানে প্রেরণ করিলেন, 
এবং মহষি ও রামলক্ষমণের অবস্থানের নিমিত একটা স্শো- 
ভিত অদ্রালিকা স্থির করিয়া, তাহাদিগকে তথায় রাঁখিয়।, 
নিজে বিবাহোৎসবানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । 
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অনন্তর জনকপ্রেরিত দূতগণ তুরগারোহণে ত্বরিতগতিতে 
হরলৌকপ্রতিম অযোধ্যাধামে উপনীত হইয়া, মহারাজ 
দশরথকে অভিবাদনকরণানস্তর, করযোড়ে রামচক্দ্রের কুশল 
জ্ঞাপন করিয়া কহিল, মহারাজ ! আপনার ছুই পুন্ত্র, রাম- 
চন্দ্র ও লক্ষণ, মহষি বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে তদীয় আশ্রমে 
গন্ননকালে পথিমধ্যে তাড়কানান্নী রাক্ষপীর বিনাশসাধন 
করিয়াছেন, এবং আশ্রমে উপস্থিত হইয়া উভয়ে ঘোরতর 
সংগ্রাম করিয়! স্থবানুপ্রমুখ রাক্ষলগণকে বিনষ্ট করিয়াছেন | 
তদনন্তর তাহারা জনকরাজতনয়! সীতাদেবীর স্বয়ন্বর-সংবাদ- 
আবণে বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে বিদেহপুরে গমন করেন । 
পথিমধ্যে রামচন্দ্র স্বীয়চরণাম্বজরজঃপ্রদানে পাষাণময়ী 
অহল্যাকে শাপমুক্ত করিয়া, জনকরাজপুরী প্রবেশানন্তর, বিশ্ব- 
বিজয়ী বিপুল বিশ্বেশ্বর-শরামন ভঙ্গ করিয়াছেন । মহারাঁজ। 
বিদেহপতি রামচন্দ্র সহিত তদীয়তনয়ার শুভ পরিণয 
সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়া, সেই সংবাদ প্রানি .করিবাঁর 
নিমিভ, আমাদিগকে ভবৎমকাশে প্রেরণ করিয়াছেন, এবৎ 
আপনার অন্ুপস্থিতে বিবাহকাধ্য সম্পন্ন হওয়া অনুচিত 
ভাবিয়|,বিদেহপুরে গমন করিবার নিমিভ্ভ আপনাকে অন্তররোধ 
করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। মহ্ষি বিশ্বামিত্রও এক পত্রী, 
প্রেরণ করিয়াছেন । এই বলিয়া প্রধান দূত লিপিদ্য় প্রদান 
করিল । অযোধ্যাপতি পত্রদ্বয় পাঠ করিয়া, অতীবহৃষ্টচিে , 
প্রধান মন্ত্রী স্তমন্ত্রকে আহ্বান পুর্ববক মিথিলাগমনের অনুষ্ঠান 
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করিবার আদেশ প্রদান রিলেন, এবং নগরমধ্যে এই গুদ 
সংবাদ প্রচার করিয়া, প্রজাবর্গকে বিবাহোৎসবে মোগ দিবার 
নিমিভ আজ্ঞ। প্রদান করিলেন। পুরনারীগণ এই শুভ 
সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দে হুলুধ্বনি করিয়া হঙ্গলকার্ধ্যা- 
নুষ্ঠানে নিরত হইলেন। রাঁজপুরী, নগরতোরণ, রাজবর্ঝ্ 
প্রভৃতি অপরূপ শোভায় স্থসজ্জিত হইল। এই শুভ কার্য্যো- 
পলক্ষে মহারাজ কোষাধ্যক্ষকে অজজ্র ধন বিতরণ করিতে 
আদেশ করিলেন। নিমেষমধ্যেই সমাচার বায়ুর ন্যায় দশ 
বিদেশে প্রচারিত হইয়া! পড়িল। চতুদ্দিক হইতে দীন, 
দরিদ্র, অন্ধ, মুক, খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ দলে দলে 
রাজভবনাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল । কৌশিক প্রভৃতি 
কৌতুক প্রদর্শকগণ নানাবিধ ক্রীড়। করিতে লাগিল । নিষাদী- 
গণ হৃষ্টচিত্তে করিক্কদ্ধোপরি উপবিষ্ট হইয়া স্বস্ব পারদর্শিতা 
প্রদর্শন করিতে লাগিল । সাদীগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! 
নানাবিধ কৌতুক করিতে লাগিল। মল্লগণ অলিন্দোপরি 
দণ্ডায়মান হইয়া! নান। প্রকারে অঙ্গকৌশল প্রকাশ করিতে 
লাগিল। কোথাও কলাবদগণ তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত গান 
করিয়। শ্রোতৃবর্গের পরিতুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিল ; 
কোন স্থানে নর্তকীগণ প্রীতিপুর্ণ কটাক্ষপাত, ও কটিদেশ 
দোলায়মান করিয়া নৃত্য করিতে করিতে দর্শকরৃন্দের 
চিন্তরপ্জন করিতে লাগিল ; কোথাও বাদ্যকর ও বংশীবাদকগণ 
্ব স্ব যন্ত্রশব্দে রীজভবন পরিপূর্ণ করিতে লাগিল; কোথাঁও বা 
সৈন্যগণ রাজার আদেশানুসারে সজ্জীভূত হইয়! প্রাঙ্গণোপবি 
কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে লাগিল; এবং অশ্বের হেসারব, : 
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গজের'স্বংহিতধ্বনি, ও শ্রেণীবদ্ধ .£সন্যগণের কোলাহলশব্ে 
নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । অধিক কি, মুহূর্তমধ্যে 
সর্ধস্থানেই পূর্ণানন্দ বিরাজ করিতে লাগিল। ওদিকে 
অন্তঃপুরে মহ্ষীগণ আনন্দোম্মত্রচিত্তে সমারোহে শঙ্খঘণ্টাদি 
বাঁদন করিয়া নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্ের অনুষ্ঠান, ও 
দরিদ্রদিগকে অজস্র ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। খত্বিক- 
গ্রণ নানাবিধ বৈদিককার্্যানুষ্ঠীনপূর্ধবক রাজতনয়গণের মঙ্গল 
কানা করিতে লাগিলেন। চন্দন ও গুগ্গুলাদির গন্ধে 
রাজভবন আমোদিত হইল । ফলতঃ, অযোধ্যাপুরী বৈজয়ন্তী- 
সদৃশ হইয়া! উঠিল। 
অনন্তর মহারাজ দশরথ সানন্দে কুলপুরোহিত বশিষ্টদেক 
ও মন্ত্রিবর স্থমন্ত্রের সহিত মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিয়া বিদেহপুর- 
গমনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন । বশিষ্ঠদেব বলিলেন, 
মহারাজ! যখন মহধি বিশ্বীমিত্র স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, বিবাহের 
সমস্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং যখন তিনি আপনাকে 
মহিষী সহ সত্বর বিদেহনগরে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত পৃথক্‌ 
লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তখন আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা 
বিধেয় নহে। মন্ত্রিরও গমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন 
করিয়াছেন। অতএব সত্বর যাত্রা করাই কর্তব্য । মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ 
স্মন্ত্র বশিষ্টবাঁক্যের অনুমোদন করিলে,দশরথ বশিষ্টদেবকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেব! আপনাকেও আমাদিগের 
সহিত মিথিলাপুরে গমন করিতে হইবে । আপনি উপস্থিত 
না থাকিলে কোন কার্ধ্যই স্থশুঙ্খলে সম্পাদিত হইবে মা । 
অতএব আমার একান্ত অভিলাষ যে, আপনি রামজননী 
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কৌশল্য। সমভিব্যাহারে 'সর্ধাণ্ডে প্রস্থান করুন, আমি ভর 
ও শক্রদ্বকে লইয়া পশ্চাঁৎ গমন করিতেছি । ওই বলিয়া! 
রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৌশল্যাকে মিথিলা 
গমনের উদ্যোগ করিতে বলিলেন, এবং স্থমন্ত্রকে রথ প্রস্তুত 
করিতে আদেশ প্রদান করিয়া, নিজেও প্রস্থানৌচিত সমস্ত 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বশিষ্ঠদেব সমাগত 
হইলে, কৌশল্য! নানাবিধ বহুমুল্য বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া, 
বেদবিৎ ব্রহ্মণগণ ও বশিষ্ঠদেব সহ রথারোহণে মিথিলাভি- 
মূখে যাত্রা করিলেন। বনুসঙ্থক অশ্বারোহী ও পদাতিক 
সৈন্য প্রহরিম্বরূপে তীহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান 
হইল । তাহারা প্রস্থান করিলে পর, রাজ! দশরথ স্বীয় অনুপ- 
স্থিতিকালে রাজকার্য্যসম্পাদনের ভার কোধাধ্যক্ষের উপর 
অর্পণ করিয়া» তৎপর দিবস প্রত্যুষে বিবিধরত্বরাজিশোভিত 
পরিচ্ছদে স্থসজ্জিত হইয়া, স্থমন্ত্র সহ রথাঁরোহণে বিদেহ- 
পুরোদেশে প্রস্থান করিলেন । অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিক 
প্রভৃতি সৈন্যগণ বহুসংখ্যক বাঁদ্যকর সহ মেদিনী কম্পিত 
করিয়া তাহার অনুসরণ করিল; তাহাদ্িগের পাদবিক্ষেপে 
বালুকারাশি চক্রাকারে আকাশপথে উড্ডীয়মীন হইয়া চতুদ্দিক 
সমাচ্ছন্ন করিল। অশ্বের হেসারব, গজের বৃংহিতধ্বনি, 
সৈন্যের কোলাহল, বাদ্যযন্ত্রেরে শব্দ, এবং রথের গন্ভীর 
নির্ধোষে দিউমগুল পরিপুরিত হইল । রামজননী কৌশল্যা 
বশিষ্ঠদেব সমভিব্যাহারে রথারোহুণে গমন করিতে করিতে 
 পরিমধ্যস্থ নানাবিধ বিস্তীর্ণ অটবীদর্শনে পরম পুলোকিত 
হইলেন এবং মনে মনে জনকতনয়াসন্বন্ধে বহুবিধ আন্দোলন 
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করিক্ছে কলীর্গিলেন। এক একবার মনে করিতে লাগিলেন, 
মঠ জীনি জনকহিছুত। কতই সৌন্দর্ধ্যশালিনী ! তগ্তকাঞ্চন- 
সদৃশ উজ্জ্বল বর্ণ, আকর্ণবিশ্রাস্ত নয়নযুগল, স্বগঠন নাসাপুট ও 
শ্রবণযুগল, আগুল্ফ কৃষ্ণকেশ ; রাঁমে ও সীতাঁয় কি অপরূপ 
মিলনই সংঘটিত হইবে । অমনি তাহার অভ্তঃকরণ আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিল, ও নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত 
হইতে লাগিল। আবার পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিলেন, যদি 
সীত। কুরূপা' হয়, তাহ! হইলে কখনই তাহাঁর সহিত রামের 
বিবাহ দিব নাঁ। আবার ভাবিলেন, সীতা রাঁজনন্দিনী, স্বতরং 
কখনই সৌন্দধ্যবিহীন নহেন। কৌশল্যা এইরূপ ভাবিতে 
ভাঁবিতে গমন করিতে লাগিলেন, এবং কাননপ্রদেশের মনো- 
হারিণী শোভা ও বন্য জন্ত প্রভৃতি অবলোকন করিয়া! তাহার 
অন্তঃকরণে যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল । 
বনপ্রদেশ অত্যন্ত স্থশৌভিত বটে কিন্তু ববিধ হিংজ্র জন্তুর 
সমাবেশ বশতঃ অত্যন্ত ভয়াবহ । কোৌথায়ও নানাবিধ 
লতিকা! স্তুদৃশ্যপুষ্পীভরণে বিভূষিতা হইয়া, নববিবাহিত! 
বধূর ন্যায় অবগুখনারতবদনে অবস্থিতি করিতেছে; এবং 
পরিমললোলুপ দ্বিরেফদল গুণগুণস্বরে তছুপরি উপবেশন 
করিলে, লজ্জ। প্রযুক্ত বদনাবনত করিতেছে । কোথায়ও 
গগনম্পর্শা, শাখাসমন্বিত মহীরুহ সকল ফলভারে ঈষদবনত- 
মস্তকে অবস্থিতি করিতেছে, ও তদুপরি নানাবর্ণের বিহঙ্গম- 
কুল যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতেছে । কোথায়ও প্রকাগুকায় 
দ্বিরাপপলে স্বন্বর কাননপ্রদেশ পরিব্যাপ্ত হুইয়া রহিয়াছে । , 
কোথায়ও গগ্ডকগণের গাত্র-কগু,য়নে বৃক্ষগণ মড় মড় শব্দে 
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ভূপতিত হইতেছে, কোথাঁয়ও বা লুলাপদল দূরশ্ছ জলাশযনকৈ 
লক্ষ্য করিয়া! মেঘের ন্যাঁয় তদভিমুখে ধাবমান হইতেছে, 
কোথায়ওবা শার্দ, লদমূহ উক্বামুখীর প্রতি সক্রোধে দৃষ্টিপাত 
করিতেছে । 

বনপ্রদেশের এতাদৃশী অবস্থা সন্দর্শন করিতে করিতে 
পথাতিবাহন পূর্বক, বশিষ্ঠদেব ও মহিষী কৌশল্যা, তিন দিবস 
পরে মিথিলাপুরে উপস্থিত হইলেন । রাজধি জনক দূতমুখে 
তীহাদিগের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া, অভ্যর্থনা করিবার 
নিমিভ, স্বীয় .কুলপুরোহিত শতানন্দ সমভিব্যাহারে অশ্রীসর 
হইতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে সাক্ষাৎ হইবামাত্র 
পুলকিতহৃদয়ে সাদরসম্তাষণপূর্ববক, কুশলাদি জিজ্ঞাসাকরণা- 
নন্তর, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়। গিয়া! পুর্ববস্থিরীকৃত 
এক স্থসজ্জিত অট্রালিকায় তীহাদিগের বাসস্থান নিদ্দিষ্ট 
করিয়া দিলেন । তীাহাদিগের পরিচর্য্যার্থ বহুসংখ্যক দাস 
দাঁদী নিযুক্ত হইল, এবং রাজি স্বয়ং মধ্যে মধ্যে সমস্ত বিষয়ের 
তত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন । দেবী কৌশল্যার আগমনে 
বিদেহর[জমহিষী সাতিশয় আনন্দিত হুইয়! তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন এবং পরস্পরে কথোপকথন 
করিয়া উভয়ে উভয়কে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন । 
মহারাজ দশরথ ভরত ও শক্রত্ব সমভিব্যাহারে আগমন 
কত্লিতেছেন শুনিয়া, রীজষি জনক উৎস্ত্রকচিন্তে তাহাদিগের 
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নগরের সর্ববস্থানই 
বিবিধপ্রকাঁরে সঙ্জীকৃত হইতে লাগিল। রাজভবনের 
চতুষ্পার্থে, অন্তঃপুরমধ্যে, ও সভামণ্ডপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, 


৮ বৈদেহী-বিবাহ। 
বিবিধ বর সপ দীপাধার সকল স্থাপিত হইল । ডর্দধ- 
বেশে গ্থচিন্রিত, নানাবিধ-উজ্ছবল-মণিমা ণিক্য-খচিত, সুনীল 
চন্দ্রাতপ অপরূপ শোভ৷। বিকাশ করিতে লাগিল। ফলতঃ, 
সেই দ্বিন বিদেহরাজপুরী অপাধিব সৌন্দর্যে বিভূষিত 
হইল। | 

বশিষ্ঠদেব ও রাঁমজননী কৌশল্য। আগমন করিয়াছেন 
শুনিয়া, মহষি বিশ্বামিত্র সানন্দে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আগমন করিলেন, এবং কৌশল্যা ভক্তি সহকারে 
তদীয় চরণযুগল বন্দনা করিলে পর,তিনি রাম লক্ষমণের বাটা 
হইতে আগমন দিবস হইতে এ পর্য্যন্ত তাহারা পথিমধ্যে, 
আঁশ্রমে, ও রাজভবনে যে সমস্ত অলৌকিক কার্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন, তাহা সবিস্তার বর্ণন করিতে লাগিলেন । এই 
সময়ে রাম ও লক্ষ্মণ পরমপুজনীয়া মাতা ও পরমারাধ্য বশিষ্ঠ- 
দেবের চরণবন্দনাকরণমানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
কোৌশল্য। রামলক্ষমণকে দর্শন করিবামাত্র পুলকিতান্তঃকরণে 
তীহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়! বার্ধার তাহাদিগের মুখচুন্বন ও 
মস্তকাত্রাণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন এবং 
তাঁহার'ও মাতা ও কুলগুরু বশিষ্ঠের চরণাঁরবিন্দ রন্দন! করিয়। 
সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পয়ে 
বিশ্বামিত্র তথ| হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং রাম ও লক্ষ্মণ 
মহযির সমভিব্যাহীরে গমন পূর্বক নগরের শোভাসন্দর্শন 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামজননী কৌশল্য। সীতাকে 
দেখিবার নিমিত্ত উৎস্থক হইয়া, তাহাকে আনয়ন করিবার 
মানসে, অন্তঃপুরে এক পরিচারিক প্রেরণ করিলেন । 
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পরিচারিকা সত্বর অন্তঃপুরে ' গমনপুর্ববক জনকরাজমহ্ষীর 
নিকট সেই সংবাঁদ প্রদান করিলে, তিনি হৃষ্টচিতে সীতাকে 
সঙ্গে লইয়া কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলেন । কৌশল্য। 
মিখিলারাজমহিষীর আগমনে আহলাদিত হইয়া, সসম্ভমে 
অভ্যর্থনাকরণানম্তর, সীতার রূপমাধুরীদর্শনে যৎপরোনাস্তি 
পুলকিত হইলেন এবং তীহাঁকে ক্রোড়ে লইয়! ন্বষীন্তঃকরণে 
বারম্বার তাঁহার মুখচুন্ধন ও মস্তকা ত্রাণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ 
করিলেন। অনন্তর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা ! 
আমার রাষের সহিত সীতার বিবাহ হইলে কি অপূর্ব মিলনই 
সংঘটিত হইবে । সীতা সহাস্যবদনে রামের বাষদেশে 
দণ্ডায়মান! হইলে কি অপরূপ শোভাই বিকশিত হইবে। 
আমার রামও যেরূপ স্থদর্শন, সীতাও তক্রপ রূপবতী । 
এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছায় নির্ব্িন্ধে শুভ কার্য সম্পন্ন হইলেই 
মঙ্গল। মহারাজ আগমন করিলে বিবাহের আর তিলার্ধও 
বিলম্ব কর! হইবে না । কৌশল্যা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া 
অনিমেষনয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ, ও এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, 
এমন সময়ে অরুণদেব অস্তগিরিশিখরারোহণ করিলেন দেখিয়া, 
জনকরাজমহিষী ত্রস্তচিন্তে অন্তঃপুরে প্রতিগমনের অভিপ্রায় 
জ্ভাপন করিলে, তাঁহার চৈতন্য হুইল, এবং তিনি সীতাঁকে 
ক্রোড়দেশ হইতে অবতরণ করাইয়া, সাদরসম্ভীষণ পূর্বক, 
তচ্ছীদিগকে বিদায় দিলেন । তাহার! প্রস্থান করিলে পর, 
কৌশল্যা বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, দেব! সীতার অপরূপ- 
রূপমাধুরীদর্শনে আমি সাতিশয় তৃপ্তিলাভ করিয়াছি সীতার 
ন্যায় সৌন্দরধ্যশালিনী বালিকা অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিপগে 


৬৪ নৈদেহী-নিবাহ। 
পতিত হয়!নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সত্বর শুভ কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইলেই সমস্ত মঙ্গল | মহারাজ এখনও আসিতেছেন না 
কেন £ তিনি তআমাদিগের আগমনের পরেই রাজধানী 
হইতে বহির্গত হইয়াছেন? তবে এখনও তীহার আগমন- 
বাদ শুনা যাইতেছে না কেন তিনি কি আসিবেন না ? 
না; এরূপ ত বোধ হয় না। যদি তাহার আগমনে অসম্মতি 
থাকিত, তাহ! হইলে তিনি আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিবেন 
কেন? কৌশল্যার এবন্সিধ চিভচাঞ্চল্য দর্শন করিয়! বশিষ্ঠদেব 
বলিলেন, দেবি! আমার বোধ হইতেছে, তাহার আগমনে 
কিছুনাত্র অসন্মতি নাই, তবে হয়ত তিনি সে দ্রিবস অযোধ্যা 
হইতে বহির্গত হয়েন নাই, সেই জন্যই আগমনের বিলঙ্ 
হইতেছে । এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সায়ংকাল 
উপস্থিত হইলে, তাহারা তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাপন 
করিয়া, পুনরায় মহারাজের আগমন-বিলম্ব-সন্বন্দে নানাবিধ 
তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন । ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে, 
উভয়ে নিয়মানুরূপ আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন । 
রামজননী কৌশল্যার রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। তিনি উদ্ধিগ্র- 
চিন্তে মহারাজের আগমন-বিলম্ের কারণ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে, তিনি নিশীশেষে নিদ্রা- 
তিভূত হইলেন । ক্ষণকাল পরেই জনগণের কোলাহলশব্দে 
তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি স্থপ্তোখিত হইয়া! দেখিনেন, 
রাজভবন অপরূপ শোভায় পরিশোভিত হইয়াছে, জনগণ 
ত্রস্তভাবে নানাবিধ পরিচ্ছদ পরিধাঁন করিয়া রাজপথাভিমুখে 
ধাবিত হইতেছে, দূতগণ মুকুমূ্ছুঃ সংবাদ লইয়া গমনাগমন 


চতুর্থ পরিচে্ছদ। | ৬ | 
করিতেছে, অশ্বারোহিগণ জ্স্তগগতিতে . ইতস্ততঃ: ভ্রমণ. 
করিতেছে, এবং রাজ! জনক স্বয়ং সৈন্যগণকে স্থশৃঙ্খলে 
শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন। দূরে রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ ও সৈন্যগণের 
কোলাহলধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে । এই ব্যাপারদর্শনে 
কৌশল্যা, মহারাজ দশরথ আগমন করিতেছেন অনুমান 
৮৮ অত্যন্ত আহলাদিতা হইলেন এবং বশিষ্ঠদেবকে 
হবান করিয়া বিবাহের শুভ দিন স্থির করিতে বলিলেন । 
টি মহিষীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দিন স্থির করিতে- 
ছেন, এরূপ সময়ে মহুষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, দেবি! মহারাজ উপস্থিতপ্রায়, এ শুনুন দুরে" 
স্যন্দননির্ধোষ শ্রুত হইতেছে, এবং রাজা জনক তাহাকে 
অভ্যর্থনা! করিবার নিমিত্ত শশব্যস্ত হইয়া গমন করিতেছেন । 
মহারাজ এখনে উপস্থিত হইলে শুভ কার্য্য সম্পাদনের আর 
অধিক বিলম্ব করা! হইবে না। অদ্যই বিবাঁহের উত্তম দ্রিন, 
এরূপ লগ্ন সচরাচর প্রীপ্ত হওয়া যায় না । বশিষ্ঠদেবও 
বিশ্বামিত্রবাক্যের অনুমোদন করিলেন । ক্ষণকাল পরে মহষি 
নিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠদেব মহারাজকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত 
গমন করিলেন । নূর্ধযদেব স্বীয়বংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রের 
শুভবিবাহসমাচার অন্গত হইয়া সহাস্যবদনে পুর্ববাকাশে 
উদিত হইলে, যখন প্রকৃতি সুন্দরী হৃষ্টীন্তঃকরণে গাত্রোথান 
করিলেন্স তখন মহারাজ দশরথ মহাসমীরোহ সহকারে 
জনকরাজভবনে উপণাত হুইলেন। অযোধ্যাপতি মিথিলা 
রাজপুরে উপস্থিত হইবামাত্র বাদ্যকরগণের বাদ্যশব্দে, 
শের হেসারবে, গজের রংহিতধ্বনিতে, এবং সৈন্যগণের 


৬২. বৈদবেী-বিবাঁছ। 
জয়নিনাদে চতুর্দিক প্রভিধ্বনিত হইতে লাগিল । রাজস্ব 
জনক, বহুসংখ্যক রাজা ও প্রজাবর্গে পরিরৃত হইয়া, শতানন্দ 
ও রামলক্ষণ সমভিব্যাহারে, ত্রস্তগতিতে মহারাজ দশরথের 
অভ্যর্থনার্থ তদীয় রখসমীপে গমন পুর্ববক দণ্ডায়মান হইলে, 
তিনি আনন্দিতচিত্তে রথ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং 
যথোচিত অভিবাদনকরণানস্তর, শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাস! 
করিয়া, জনকরাজভবনে প্রবেশ পূর্বক তথাকার অপরূপ 
শোৌভাবলোকনে পরম পুলকিত হইলেন। পুরবাসিগণ এবং 
” প্রজাপুঞ্জ মহামান্য মহারাজ দশরথ ও তদীয় দেবোপম 
"্তনয়চতুষ্টয়ের একত্র সমাবেশদর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দাঁ- 
নুভব করিতে লাগিলেন । রাজা দশরথও পরমানন্দিতচিভ্তে 
রামলক্ষমণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়। তাহাদিগের মুখচুন্বন ও 
মন্তকাত্রাণে সবিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন । পরে বিশ্বামিত্র- 
মুখে তাহাদিগের কীর্তিকলাপ শ্রবণ করিয়! য্পরোনাস্তি 
আনন্দিত হইলেন। 
দশরথ কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে পর, কুলপুরোহিত 
বশিষ্ঠদেব অগ্রবন্াঁ হইয়া বলিলেন, মহারাজ ! রাঁজমহিষীর 
বাসনানুসারে অদ্যই শুভবিবাহের দিন স্থির কর! হইয়াছে, 
এক্ষণে মহারাজ অনুমতি করিলেই শুভকার্ধ্য সম্পন্ন হইতে 
পাঁরে। রাজ! দশরথ বশিষ্ঠদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, দেব! আপনি যেরূপ আদেশ«করিবেন, 
তাহাতে আমার অণুমাত্রও আপত্তি হইতে পারে না । 
আপনার যাহা অভিমত হয়, করুন। আমি তাহাই করিতে , 
প্রস্তুত আছি-। রাজ! দশরখের বচনাবসানে বিদেহপতি স্বর: 


চতুর্থ পরিক্ছেন্ধ । ৬৩ 
তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়াইস্পুরধবস্থিরীকৃত এক হৃসজ্জিত 
অষ্টালিকায় গমনপুর্ববক তথায় তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়! 
দিলেন। সৈন্যগ্রণ ও অপরাপর জনগণেরও পুথক্‌ পৃথক 
বাসস্থান নিদ্দিষ হইল। রাজ! দশরথ অট্রালিকা ভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়া! তাহার অপরূপ শোভাসন্দর্শনে ঘণ্পরোনাস্তি 
প্রীতিলাভ করিলেন। তীহার পরিচর্য্যার্থ বহুসংখ্যক ভৃত্য 
নিযুক্ত হইল, এবং রাজ! জনকও স্বয়ং আসিয়। সমস্ত বিষয় 
পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

কিয়ৎকাল পরে মহষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যাপতির সন্গিধানে 
আগমন পূর্বক কহিলেন, রাজধি জনক আপনাঁকে একটি গুড় 
ংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার একান্ত অভিলাষ যে, যেমন 
তিনি রামকে সীতা সম্প্রদান করিবেন, সেইরূপ লক্ষণকে 
উত্মিলানান্ী স্বীয় দ্বিতীয়। কন্যা, এবং ভরত ও শক্রত্বকে মাগুবী 
ও শ্রুতকীন্তিনান্মী ভ্রাতৃকন্যাদ্য়ও সম্প্রদান করেন। আপনার 
অভিপ্রায় অবগত না হইয়া তিনি স্বয়ং প্রস্তাবিত বিষয় 
মহারাজের গোচর করিতে পারেন নাই । মহারাজ ! সীতা 
যেরূপ রূপবতী, উর্ষ্মিলা মাগুবী ও শ্রুতকীর্তিও তদ্রেপ। 
আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে আপনার অসম্মতি প্রকাশ করা 
উচিত নহে। দশরথ বিশ্বামিত্রবাক্য শ্রবণে সাঁতিশয় আনন্দিত 
হইয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কন্যাচতুষ্টয়ের 
সৌন্দধধযাপ্দি বিশেষরূপে অবগত হইবার নিমিত আহারান্তে 
কৌশল্যার মন্দিরে গমন করিলেন। কৌশল্য। দশরথের 
' আগমনে যৎপরোনাস্তি আহলাদিত হইয়া! বলিলেন, মহীরাজ্ 
অদ্যই শুভ বিবাহের দিন স্থির করা হইয়াছে । আহা. 


ৃ ৬৪ বৈদবহথী-বিবাহ। 
সতী ন্যায় রূপবতী কন্যা-অদ্যাপি আমার নয়নপথে পতি 
হয নাই। সীতা ও রামে অতি অপুর্ব মিলন সংঘটিত রা ূ 





আবার শুনিলাম,বসগণের সকলেরই বিবাহের বিষয় স্থিরী- 


কৃত হইয়াছে, এবং অপর কন্যাত্রয়ও সীতার ন্যায় রূপবতী । 
স্বতরাঁং তাহাতেও আমি সন্তষ্টচিন্ডে সম্মতি প্রদান করিয়াছি। 
এক্ষণে শুভ কার্ধ্য সম্পন্ন হইলেই পরম মঙ্গঘ । এইরূপে 
মহারাজ দশরথ ও কৌশল্য। বিবাহ বিষয়ে কথোপকথন 
করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর অরুণদেব অস্তাঁচলগমনানন্তর স্বীয় বংশধুরন্ধর 
স্বালকচতুষ্টয়ের শুভ পরিণয়ের সময় ছ্থিরীকৃত হইয়াছে 
অবগত হইয়াই যেন ত্বরিতগতিতে নভস্তলের পশ্চিম প্রান্তে 
অবতরণ করিলেন । বিহঙ্গমগণ দিবাকরের অন্তগিরিশিখরা- 
রোহণকাল সমুপস্থিত দেখিয়া, কলকলম্বরে শ্বন্থ আবাসা- 
ভিমুখে গমন পূর্ববক,মিথিলীবাসী জনগণকে বিবাহের আয়োজন 
করিবার সময় জ্ঞাপন করিল। সুধ্যদেব স্বভবনে প্রবেশ 
করিলে, নভস্তল নক্ষত্ররূপ অসংখ্য আলোকরাজিতে পরি- 

শোভিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিল। ক্ষিতিতলেও 
প্রকৃতি স্থন্দরী গোলকপতির শুভপরিণয়দর্শনমানসে শ্বেত 
বসনে বিভূষিতা হইয়া! শুদ্ধবেশে বিরাজ করিতে লাগিলেন । 
পবনদেব চতুদ্দিকে নানাবিধ স্তবন্ধ বিকিরণ করিতে আরম্ভ 
করিলেন । এই সময়ে নৃপতিবর্গ ও সধীগণ উপস্থিত হইলে, 
বৈবাহলগ্নের প্রারস্তে, ধর্মাত্বা জনক রঘুকুলাবতংস 
রামচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতুত্রয়কে বিবাহসভায় আনয়ন করিয়া, 
বিবিধরত্ররাজিশোভিত, চন্দ্রাতপপরিরৃত, মুক্তীপুষ্পফলান্বিত, 





চতুর্থ পলিচ্ছেদ। ৬৫ 
বেদবিৎ ব্রাক্ষণগণপরিবেষ্টিত' “স্বর্ণ পীঠোপরি উপবেশন 
করাইলেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণ রামচন্দ্র প্রমুখ জামাতৃগণের 
আগমনে পরমাঁনদ্দে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন । চতুর্দিকেই 
মহারোলে মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। অনন্তর 
পুরোহিত শতাঁনন্দ ও রাজা জনক, বশিষ্ঠদেব ও বিশ্বীমিত্রের 
অনুমতি গ্রহণপুর্ববক, শুভ লগ্নে বহ্িস্থাপনান্তে, নানারত্ব- 
বিভৃষিতা সীতাকে সভাঁমণ্ডপে আনয়ন করিলেন, এবং মহারাজ 
জনক সন্ত্রীক উদ্বাহক্রিয়ার যখাবিধি অনুষ্ঠান পূর্ধঘক রামকরে 
কমলপত্রাক্ষী স্বীয় দুহিতাকে অর্পণ করিয়া! পরম পরিতোষ 
লাভ করিলেন । পুবনারীগণ মহানন্দে হুলুধবনি করিতে ' 
লাগিলেন, বাদ্যকরগণ গগনস্পশী «ব্দ সহকারে মঙ্গলবাদ্য 
বাদন করিতে লাগিল, এবং দেবগণ প্রীতিপুর্ণহৃদয়ে স্বর্গ 
হইতে নবদম্পতির মস্তকোপরি পুষ্পরষ্টি করিতে লাগিলেন। 
মহধি বিশ্বামিত্র নবজলধরকান্তি রামচক্দ্রের বামদেশে 
সৌদামিনীসদৃশী সীতাদেবীকে দণ্ডায়মান দেখিয়! ভষ্টাত্তঃ- 
করণে প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 
মন! আজি তুমি চরিতার্থ হইলে, নয়ন! আজি তোমার 
দৃষ্টিশক্তির স্মার্থকতা সম্পাদিত হইল, দেহ। আজি তুমি 
পরম পবিত্রত। লাভ করিলে । যে লক্ষ্মীনীরাষণকে একক্র 
দর্শন করিবার নিমিত্ত দেবগণ শত সহজ বসর আরাধনা 
,করিয়াঁও সফলকাম হইতে পাঁরেন না, আমি আক্তি নয়ন 
ভরিয়! সেই মুদ্ডিযুগল দর্শন করিতেছি; যে শ্যামবর্ণে পীতবর্ণ 
যুক্ত, হইয়া এই ব্রদ্ধাণ্ড স্যষ্ট হইয়াছে, আমি আজি তাহ! 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি; যোগী, খষি প্রভৃতি সাধ্পুরুষগণ 


৬৬ বৈদেহ্ট বিবাহ । 


যে শ্যামপীত-যোগ অন্তরে অক করিবার জন্য কঠোর 
তপস্য। করেন, আমি আজি অনায়াসে তাহা প্রাণ ভরিয়। 
দর্শন করিতেছি ; যে মাহেন্দ্রযোগ ক্ষণকালমান্র নয়নগোচর 
করিলে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, আমি আজি তাহা৷ বনুক্ষণ 
যথেচ্ছ দর্শন করিতেছি । মন! প্রেমে বিভোর হইয়া, এই 
সময়ে একবার এই যুগলতীর্থে অবগাহন কর। রমনে ! 
একবার সীতারামগ্ডণগানে পরিতৃপ্ত হও। রাজ! দশরথ 
সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্য, ও রামসীতার অপুর্বব সংমিলন- 
দর্শনে অনির্বচনীয় স্রখানুভব করিতে লাগিলেন । রাজ- 
পুরী আনন্দে বিভীসিত হইয়! উঠিল । অতঃপর বিদেহরাঁজ 
স্বীয় কন্যা উন্মিলা, এবং মাগুবী ও শ্রুতকীন্তিনান্ধী 
ভ্রাতৃকন্যাদ্ধয় লক্ষাণ, ভরত ও শক্রত্বকে সম্প্রাদান করিয়। 
যৎ্পরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন । পুরবাসিনীগণ মহানন্দে 
হুলুধবনি করিতে লাগিলেন, বাদ্যকরগণ ঘো'ররোলে বাদ্য- 
বাদন করিতে লাগিল, এবং সভাঁতিলস্থ সকলে আহ্নাদে 
জয়ধ্বনি করিয়া! উঠিলেন। রাঁজা দশরথ অভিনব বধুদিগের 
মনোমোহিনী মূর্তি দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন । 
নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ এবং খষিনগুলী মেঘে সৌদামিনী, ও 
অনলে বিজলী সদৃশ দম্পতিচতুষ্টয় দর্শন করিয়া অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলেন । 

অনন্তর রাজধি জনক দশরথকে কহিলেন, মহারাজ !, 
ভবদীয় তনয় রামচন্দ্র সাক্ষান্নীরায়ণ । আজি আমি নারায়ণ 
করে লক্ষমীকে সমর্পণ করিয়া যৎ্পরোনান্তি প্রীতি প্রাপ্ত 
হইলাম । আমার সীতাও আদ্যা শক্তি লক্ষ্মী । এক দিন 
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যক্দভূমিশোধনার্থ যখন আঁমি-্কুমিকর্ষণ করিতেছিলাম, সেই 
সময়ে সীরাখাত হইতে শুভলক্ষণসমন্থিতা, ুল্লেন্দিরর- 
নিভাননা এই কন্য। উখিত হইল । আমি অতীব বিল্ময়ান্থিত 
হইলাম এবং তন্রসমবেত' খষিরৃন্দের উপদেশ অনুসারে 
ইহাকে পুক্রীরূপে. শ্রহণকরণানন্তর পরম প্রীতি সহকারে 
মহিষীর নিকট প্রদান করিলাম। তদনন্তর একদা আমি 
একাকী মন্ত্রভবনে উপবিষ্ট হইয়া! নিবিষ্টচিত্ে এই কন্যার 
জন্মৃন্তান্ত চিন্তা করিতেছি, এরূপ সময়ে দেবষি নারদ 
বীণাযন্ত্রসংযোৌগে অধ্বৃতময় হরিগুণগান করিতে করিতে 
মৎসমীপে উপনীত হইলেন £ আমি সসম্্রমে গাত্রোথা- 
পূর্বক অভিবাঁদ্নানন্তর তদীয় চরণ পুজা করিয়া উপবেশনা- 
সন প্রদান করিলাম, এবং তিনি উপবিষ্ট হইলে উপবেশন 
করিয়! তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম । দেবি 
সহীস্যবদনে বলিলেন, রাজন্‌! তোমার অবগতির নিমিভ 
অদ্য এক পরম গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিব। পরমাত্ব। 
হৃধীকেশ ভূভারহরণমানসে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া, মনুষ্য- 
রূপ ধারণপূর্ববক, দশরথগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। আর 
যোগমায়া নারীরূপিণী হইয়া সীতারূপে তোমার গৃহে 
বিরাজ করিতেছেন । অতএব তুমি রাজ! দশরথের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র রামচন্দ্রকেই সীতা সমর্পণ করিবে । এই বলিয়৷ দেবষি 
আকাশপথে প্রস্থান করিলেন এবং আমিও কি উপায়ে 
রামকরে সীতা সম্প্রদান করিব, তাহ চিন্ত। করিতে লাগিলাম। 
ক্ষণকাল পরে বিশ্বেশ্বর-ধন্ু পণ রাখিব, স্থির করিলাম, এবং 
বিবাঁহকালে তাহাই করিয়াছিলাম। রাম! নারায়ণ! , 


৬ | : বদেহী-বিবাহ। 


হি সফল ক । তোমার কৃপাকটাক্ষে ত্রহ্ধা চা 8 
ইন্দ্র ম্বর্গাধিপতি, এবং বলি রাজা দনুজাধিপ 
৪৯ ; এ চরণারবিন্নরেণুষ্পর্শে অহল্যা অনায়াসে 
পতিশীপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন ; এ পাদপদ্বধ্যাননিরত 
যোগিগণ অনায়াসে ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া 
থাকেন। রাম! তোমার গুণগান করিয়া জীবগণ অনায়াসে 
ভবযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাঁয়। পতিতপাবন! দ্রীনবন্ধে ! 
অন্তিমে যেন এ যুগলরূপ দর্শন করিতে পাই। মাগে 
'নিতারিণি ! দয়াময়ি! চরমে যেন এ পরমপদপ্রদানে 
কপণতা করিও না । মাগো ! অন্তিম দিবসে যেন সীতারাম 
সীতারাম বলিতে বলিতে প্রাণবহির্গত হয় । এইরূপে বিবাহ- 
কার্য সম্পন্ন হইলে পর সকলে পরমানন্দে স্ব স্ব আবাসে 
গমন করিলেন । 
অনন্তর পর দিবস প্রাতঃকালে মহষি বিশ্বীমিত্র রাঁজ। 
দ্রশরথ প্রভৃতিকে সম্ভাষণ করিয়া উত্তর পর্ধবতে প্রস্থান 
করিলেন এবং মহারাজ দশরথ মহিষী, বশিষ্ঠপ্রমুখ খমিবুন্দ, 
এবং পুক্রচতুষ্টয় ও অভিনব বধূগণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যা- 
গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । বিদেহপতি এই সংবাদ 
অবগত হইয়! রামচন্দ্রকে বহুসংখ্যক দাস দাসী ও গজ রথাদি, 
এবং সীতাকে নানাবিধ বহুমূল্য মণিমাঁণিক্যথখচিত 'বসন- 
ভূষণাদি প্রদান করিলেন। পরে তীাহাদিগের প্রস্থান- 
কাল উপস্থিত হইলে, তিনি বিহিত সম্মান সহকারে 
বশিষ্ঠাদি খষিগণ ও সভ্রাতৃপিতৃক রামচন্দ্রেরে যখোচিত 
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সম্ভাষণ করিলেন এবং জনকরীর্মহিষীও সসন্ত্রমে কৌশল্যার 
পুজ! সমাপন করিয়। ছুঃখিতান্তঃকরণে তীহাদিগকে বিদাস্স: 
দিলেন। মিথিলাপুরী সীতাহীন হইয়া ছুঃ রবে নিম 
হইল । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


অনন্তর মহারাজ দশরথ স্বীয় পরিবারবর্গ ও বশিষ্ঠ প্রমুখ 
ষিগণ সমভিব্যাহারে, মহৌৎসবে, অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান 
পূর্বক যোজনত্রয় অতিক্রম করিলে পর, পথিমধ্যে নানাবিধ 
অশুভ চিহ্ন নয়নগোচর হইতে লাগিল । পক্ষিগণ রথচুড়ো- 
পরি উডটীয়মান হইয়! ভীতিব্যঞ্জক স্বরে চীৎকার করিতে 
আরম্ভ করিল, স্বগগণ ভয়াকুলিতচিত্তে তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া দক্ষিণেতর ভাগে গমন করিতে লাগিল, শিবাঁগণ 
বিকট চীৎকার করিতে করিতে তীাহাদিগের বামেতর ভাগে 
প্রধাবিত হইতে লাগিল । এদিকে, মহাঁরাঁজেরও বামনেত্র 
স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং অকনম্মাৎ তাহার হৃৎকম্প 
উপস্থিত হইল । তিনি এবম্প্রকার অমঙ্গলসুচক চিহ্ন দর্শন 
করিয়া ্পরোনা্তি ভীত হইলেন, এবং পুজ্যপাদ বশিষ্ঠ- 
দেবকে বলিলেন, ভগবন্‌! এই সমস্ত আকস্মিকঘটনাদর্শনে 
আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছি; আমার বোধ হইতেছে, অচিরাৎ 
কোন বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে। উদ্ধাধোভাগে বিপদের 
চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে, বিশেষতঃ আমার দক্ষিণেতর 
নয়নের অধোভাগ স্পন্দিত হইতেছে, এবং অকম্মৎ 
হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়। আমার অনুভবশক্তি যেন ক্রমশঃ 
বিলুপ্ত করিতেছে । আমি ইহার কোন কারণই বুঝিতে 
পারিতেছি না । দ্শরথের বচনাঁবসনে বশিষ্ঠদেব বলিলেন, 
মহারাজ! আপনার ইহাঁতে শঙ্কিত হইবার কিছুমাত্র 
কারণ নাই। উর্ধদেশে অমঙ্গলসুচক পক্ষিগণ বিকট চীৎকার 
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করিয়! ভয় প্রকাশ কাঁরতের্ে বটে, কিন্তু যখন ম্বগগ্গণ 
আমাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়৷ গমন করিতেছে, তখন আর 
শঞ্কাকি? বশিষ্টদেৰ দশরথকে এইরূপ বলিতেছেন, 
এরূপ সময়ে পবনদেব ভীষণযুত্তি ধারণ করিয়া, প্রকাণ্ড 
মহীরুহসমূহকে সমূলে উৎপাঁটিত করিতে আরম্ভ করিল। 
রৃক্ষোত্তোলনপতনে যেদ্রিনী কম্পিত হইতে লাগিল । প্রবল 
ঝটিকাবেগে ধুলিরাশি আকাশপথে উড্ভীয়মান হইলে, 
দিবাকর অমানিশার মসী-সদৃশ তিমিররাশিতে আর্ত হইলেন। 
সপুজ্র দশরথ, কৌশল্যা, এবং বশিষ্ঠাদি খধিরৃন্দ ব্যতীত 
অন্যান্য সকলেই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল । 
প্রবলবায়ুতাড়িত ধুলিরাশি নাসিকারন্ধে, চক্ষে ও কর্ণে 
প্রবিষ্ট হইলে অশ্বগণ বিকট চীৎকার করিতে লাগিল । 
অকস্মাৎ যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। অনস্তর ঝটিকাঁবেগ 
প্রশমিত হইলে, সৈম্যগণ চেতনালাভ করিল। কিন্তু ক্ষণকাল- 
পরেই কৈলাসসদৃশছুদ্ধর্য, কালাগ্ি গ্রতিম, ইন্দ্রীয়ুধপ্রভ, জটা- 
মগ্ডলশোভিত, রোযামর্ধসমাবিকট, জ্বলস্তপাবকোপম, ধনুর্ধারী, 
ত্রিপুরারিসদৃশ, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, জমদগ্নিনন্দধন পরশুরামকে 
সমীপাগত দেখিয়া! বশিষ্ঠ ও অন্যান্য শীন্তিপরায়ণ বিপ্রগণ 
এবং রাজা দশরথ শঙ্কিতচিত্তে করযোড়ে তাহার স্তব করিতে 
লাগিলেন । ভগবান ভূগুনন্দন পিতৃবধামর্ষে উত্তেজিত 
হইয়' বহুবার ক্ষত্রীয়কুল নিশ্ম'লকরণানন্তর এক্ষণে শান্তমন্থ্য 
হইয়াছেন, স্থৃতরাং পুনরায় ক্ষত্রিয় বধ করা তীহাঁর চিকীধিত 
বিনয় নহে। , এইরূপ বিবেচন! করিয়া, বশিষ্ট প্রমুখ বিপ্রগণ 
অর্ধ্য প্রদান পূর্ববক, মধুরসম্ভীষণে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্‌!" 


খ বৈদ্বেহী-বিবাহ। 
আমরা, টীরক্থাসৌভাগ্যফলে অদ্- পথিমধ্যে ভবাদুশ মহাত্বার 
যন্দর্শন লাভ করিলাম । কিন্ত দেব! যিনি একবার ক্রোধ 
প্রশমিত করিয়! শমগুণান্বিত হইয়াছেন, পুনরায় ক্রুদ্ধ হওয়া 
তাহার উচিত. বলিয়া বোধ হয় না। অতএব হে ভার্গব ! 
শান্ত হইয়া এই অর্ধ্যগ্রহণে আমাদিগকে চরিতার্থ করুন । 
খষিরৃন্দের বচনাবসানে পরশুরাম তাহাদ্িগের পুজা গ্রহণ 
করিয়। ক্রোধারক্তলোচিনে দাশরথিকে বলিতে লাগিলেন, 
রাম! দাশরথে ! তুমি বীরু। আমি তদীয় অদ্ভুত বীরত্বের 
কথ! শ্রুত হুইয়াছি। তুমি যে বিশেশ্বরপ্রাদ্ত, কীটনিক্কষিত, 
জর্জর ধনুক ভঙ্গ করিয়াছ, তাহাও আমি শ্রবণ করিয়াছি । 
তুমি কখনও মনে করিও না যে, সেই জীর্ণ ধনুক ভঙ্গ করিয়া 
তুমি বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়! গণ্য হইবে । যদি তুমি আমার এই 
মহচ্ছরাসনে জ্যঁরোঁপণ করিতে পার, তাহা! হইলে আমি 
তোমার সহিত বুদ্ধ করিব, নতুবা তোমাদের সকলকে বিনাশ 
করিব। আমি এই শরাসন গ্রহণ করিয়। সমস্ত পৃথিবী জয় 
করিয়াছি, তুমি সত্বর ইহাতে গুণ যোজনা করিয়া স্বীয় 
পরাক্রমের পরিচয় প্রদান কর। 

অনন্তর রাঁজ! দশরথ ভগবাঁন্‌ ভার্গবের এতাদৃশ রোধপূর্ণ 
বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, ভয়কম্পিতকলেবরে, করযোড়ে, 
বলিলেন, ভগবন্‌ ! আপনি শমীত্মক ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ আপনি 
তপঃস্বাধ্যায়ী, প্রশাস্তাত্বা ভূগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
স্থতরাং ক্রোধান্বিত হওয়া ভগবানের কর্তব্য বলিয়! বিবেচিত 
হইতেছে না। অতএব অনুকম্পী প্রদর্শনে রোষ প্রশমিত করিয়া 
মদীয়াত্মিজ বালক রামকে অভয়দানে আমাকে চরিতার্থ করুন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । রঃ ণও 
পুজযপাদ! আপনি পূর্ববকীলে খটাঁক, চ্যবনাদি পিতৃপুরুষগণের 
সম্মুখে আর যুদ্ধ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্‌ 
কশ্যপকে বস্থন্ধরা দানকরণানন্তর বিজন বিপিনে এবেশ 
পূর্বক তপল্তাঁনিরত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমার সর্বনাশ 
করিবার নিমিভ্ কেন পুনরায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ? 
হে ভগুবংশাবতংস ! প্রসন্ন হউন | কৃপাপ্রদর্শনে শরণাগতকে 
পরিত্রাণ করুন| মদীয়াআ্মজ বালক রামকে বিনাশ করিয়! 
আপনার কিছুমাত্র পৌরুষরৃদ্ধি বা ইঞ্টসিদ্ধি হইবে না) 
বিশেষত? রাঁমচন্দ্রের জীবনান্ত হইলে, আমাদিগের সকলেরই 
জীবনান্ত হইবে । রাজ। দশরথ এই বলিয়া! নিরস্ত হইলে, 
ভগবান ভূগুনন্দন তদায় বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ববক 
পুনরায় রামচক্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, হে কাকুৎস্থ ! দেব- 
শিল্পী বিশ্বকর্মা লোকাঁভিপুজিত দিব্য ধনুদ্য় নিশ্মীণ করিলে, 
একখানি মহাবল পরাজ্রান্ত ভ্রিপুরাস্তুরকে বধ করিবার 
নিমিভ দেবাদিদেব মহাঁদেবকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তৃমি সেই 
ধনুক ভঙ্গ করিয়াছ। আর মদীয়হুস্তস্থিত এই প্রকাণ্ড দ্বিতীয় 
ধনুঃ ভগবান্‌ বিঞুণকে দান করা হুইয়াছিল। আমার পুর্বব- 
পুরুষগণ যথাশান্ত্র ক্ষাত্রধন্ম পালন করিয়া ভগবানের নিকট 
হইতে ইহা প্রাপ্ত হয়েন। রাম! এই ছুদ্দর্য ধন্ুকও 
সর্ববাংশে তাহারই সমান । রাঘব! ঘি তুমি ইহাতে গুণ- 
,যোজনী করিতে পার, তাহাহইলে আমি তোমার সহিত যুদ্ধ 
করিব, নতুবা তোমাঁকে সপরিবারে বিনাশ করিব । তুমি 
সেই জীর্ণ ধনুর্ভঙ্গ করিয়। অতীবগৌরব সহকারে স্বভবনে 
গমন করিতেছ, কিন্তু এই তোমাৰ আনন্দের শেষ মুহুর্ত, ' 


৭৪ বৈদেহী বিবাহ । 
এখনই তৌঁমার সমস্ত আশীভরসা নির্মল হইবে। এই 
কথা৷ বলিয়া প্রভৃততেজঃপুঞ্ীসম্পন্ন ভগবান্‌ ভৃগুকুমার ঘোরতর 
হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন। তাহার এবম্প্রকার তেজঃপুর্ণ 
বাক্যশ্রবণে সৈন্যগণ স্তস্তিত হইল । 
কৌশল্যা জমদগিতনয়ের এবন্থিধ ভীতিপূর্ণ বাক্যাবলি 
শ্রবণগোচর করিয়া কম্পান্বিতকলেবরে করষেড়ে বলিতে 
লাগিলেন, দেব ! আমাদিগকে রক্ষা করুন। বালক রামের 
প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। ভগবন্‌! সমগ্র রঘৃক্লভীবন রাম 
জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে । ভার্গৰ ! অকারণ আঁমা 
দিগের জীবননাশ করিয়া আপনার কোন প্রকার অডা। নই 
ংনাধিত হইবে না, বর এততকাঁধ্যজনিত আপনার অপধশশ 
ত্রিভূবনে ঘোঘিত হইবে। হে কার্ভবীর্ধ্যান্তকারিন্‌! আপনি 
মহানীর, আমার রাম অতি অল্পবয়স্ক, যদি অনবধানতা' প্রযুক্ত 
কোঁনও অপরাধ করিয়। থাকে, তবে অনুকম্পা প্রদর্শনে 
তাহ! মাঞ্জনা করিয়। আমাদিগকে কৃতীর্থ করুন। এই 
বলিয়। রামজননী গললণীরুৃতবাসে তদীয় মুখ নিরীক্ষণ 
করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু রোষজ্বলিত জামদগ্র্য তাঁহার 
বাক্যে কর্ণপাঁত ন। করিয়। পূর্ববব€ বাঁরম্বার হুহুস্কার ছাড়িতে 
লাগিলেন। সেই ভীষণ হুঙ্কারশব্শ্রবণে প্রতাঁপশালী, 
ভগব'ন্‌ দাশরথি ক্রোধব্যগ্কত্বরে বলিলেন, ভার্গব ! আমি 
বিশেষরূপে তদীর বিক্রম অবগত আছি, তুমি ক্রোধাঁভিভূত 
হইয়! কয়েক বার যে পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিয়াছ, তাহাঁও 
আমার অবিদ্রিত নাই। কিন্তু অদ্য তুমি ক্ষত্রিয়তেজঃ 
উপলদ্ধি করিতে পারিবে । আমি এই মুভুর্তেই তোমার 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৫ 
জীবননাশ করিতাঁম, কিন্তু তুফি ব্রাহ্মণ, স্থতরাং জঅবধ্য দেই 
নিমিত্তই তোমার জীবন রক্ষা হইল; নচেৎ অদ্য তোমার 
দেহে বহুসংখ্যক জন্তর উদরপুত্তি হইত। যাহা হুইরু, 
ভূগুকুমার ! তদীয় দিব্য ধনুক আনয়ন কর, আমি এখনই 
তাহাতে গুণযোৌজন! করিয়া মদীয় বিক্রমের পরিচয় প্রদান 
করিতেছি । এই বলিয়। রামচন্দ্র ভার্গবের নিকট হইতে 
ধনুগ্রহুণপুর্বক, তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া, শরসন্ধান 
করিলেন এবং তদদীয় শরীর হইতে বিষ্দতেজঃ আকর্ষণ- 
করণানন্তর তাহাকে শক্তিহীন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
ক্ত্রিয়ান্তকাঁরিন! জামদগ্র্য ! তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ, এবং 
আমার পুজ্য, তজ্জন্যই আমি এই শরপ্রহ্ারে তোমার 
জীবননাশ করিলাম না, কিন্তু আমি এতদ্বারা! তোমার স্বর্গ- 
গমনপথ রুদ্ধ করিব। শরীর হইতে বিষ্ুতেজঃ অন্তহিত 
হইলে, ভৃগুনন্দন তেজোহীন হইয়! রামকে বলিতে লাগিলেন, 
হে মানবরূপধারি-নারায়ণ! আমি আপনাকে চিনিতে ন। 
পারিয়া অপরাধ করিয়াছি । দেব! অনুকম্পাপ্রদর্শনে 
আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। আপনি দেবাদিদেব, সমস্ত 
ব্রহ্মাণ্ড ভবদীয় শ্রীচরণ হইতে সমুৎপন্ন । আপনি ব্রহ্মারূপে 
স্থষ্টি করিতেছেন, বিষঞ্ুূপে পালন করিতেছেন এবং 
মহেশ্বররূপে নাশ করিতেছেন । আপনার কটাক্ষমাত্রে মাঁদৃশ 
কত শত ক্ষুদ্র জীবের স্থষ্টি ও নাশ সংসাঁধিত হইতেছে। 
দয়াময়! কৃপাসিন্ষো! আমি আপনার নিকট পরাজিত 
হইলে আমার কিছুমাত্র অপযশ হুইবে না। ভগবন্! আমি 
ভবদীয় তেজে বলীয়ান হইয়াঁই গর্ধিবিত হইয়াছিলাম। 
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নারায়ণ অদ্য আমার জীবন সার্থক হইল, আঁজি আমি 
আপনাকে চিনিতে পারিলাম। আপনি অনন্ত জ্ঞানময় 
নিরাকার পূর্ণত্রন্ম । হে ভৃতভাবন! লোৌকজিগীযা বশতঃ 
আমি ষে'সমস্ত পুণ্যকণ্ম্ম করিয়াছি, আপনি এই শরে তাহাই 
বিনষ্ট করুন। রামচন্দ্র প্রীতিপ্রফল্লবদনে কহিলেন, ত্রাঙ্মণ ! 
তুমি যাহা অভিলাষ করিবে, আমি তাহাই সম্পাদন করিব | 
ভগবান্‌ ভূগুনন্দন রামচক্দ্রের এতাবদ্বাক্যশ্রবণে জ্রীত হইয়া 
কহিলেন, মধুসূদন ! যদি মদ্বাক্যশ্রবণে ভবদীয়ান্তঃকরণে 
করুণাঁরসের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর দান 
করুন, যেন ভবদীয় পদাঁরবিন্দফুগলে প্রতি জন্মেই আমার 
অচলা ভক্তি থাকে | নারায়ণ ! অন্তিম দিবসে যেন ভবদীয়- 
চরণদর্শনে পরাপ্জ,খ না হই। ভক্তবৎসল রামচন্দ্র “তথাস্ত? 
বলিয়া হস্তস্থিত শরদ্বারা ভাহার পুণ্যলোক নাঁশ করিলে, 
পরশুরাম মহেন্দ্রপর্ববতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 

রাঁজ। দশরথ র!মচন্দ্রকে ম্বত্যুঘখ হইতে প্রত্যাগত দেখিয়া 

পরমানন্দিতচিন্তে বাঁরম্বার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে 
লাগিলেন । হৃদয়ে স্থানীভাব বশতঃই যেন প্রভূত আনন্দরাশি 
নেত্রাসারে পরিণত হইয় দরবিগলিত ধারায় পতিত হইতে 
লাগিল । কোৌশল্যাও রামকে ক্রোড়ে লইয়া! অবিরলবেগে 
বাপ্পবারি বিসর্জন করিতে করিতে বারন্বার তাহার মুখচুন্বন 
ও মন্তকীপ্ৰাণ করিতে লাগিলেন। অরুণদেব স্বীয়বংশ |ধুরন্ধর, 
জ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক বলবিক্রমদর্শনে সহীস্তবদনে ক্রমে 
'নভঃপ্রদেশের উচ্চতম স্থানে অধিরোহণকরণমানসে অশ্রমর 
হইতে লাগিলেন । মেদিনী আতপতাপে উষ্ণ হইাতে উঞ্ণতর 
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হইতে লাগিল। রাজী দশরথ তদর্শনে অযোধ্যাভিমুখে রথ- 
চালনা করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ মহোৎসাহে 
অধোঁধ্যাধিপতির জয়ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে 
লাগিল, বাদ্যকরদল স্ব স্ব যন্ত্রশব্দে স্বর্গ মর্ত্য প্রতিধ্বনিত 
করিয়। গমন করিতে লাগিল । 

অনন্তর দ্িবসত্রয় অতীত হইলে, রাজা! দশরথ স্বীয় 
রাজধানী অধোধ্যাপুরীর তোরণসমীপে উপনীত হইলেন । 
প্রজাবর্গ পুর্ব হইতেই মহারাজের আগমনসংবাদ শ্রবণ 
করিয়া তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনার্থ তোরণাদি স্থসজ্জিত 
করিয়া রাখিয়াছিল । তোরণের উভয়পাঁর্খে কদলী রুক্ষ ও 
পবিত্র সরঘমলিলপূর্ণ স্থবর্ণকলম সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল; 
এবং রাজপথের উভয় পার্খে অশ্বথ, বট, দেবদারু প্রভৃতি 
আকাঁশস্পশাঁ রৃক্ষপমূহ নানাবিধ সুদর্শন পুষ্পরাজিতে স্থশো- 
ভিত কর! হইয়াছিল । বিচিত্র বর্ণের বিবিধ বিহগকুল তছ্ু- 
পরি উপবেশন করিয়া, স্ব স্ব মধুরন্বরে, মহারাঁজকে আহ্বান 
করিতেছিল । পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গজারোহী সৈন্যগণ, 
শেত, পীত, নীল ও লোহিতাদি পরিচ্ছদ পরিধানপুর্ববক, 
মহারাজের আগমনপ্রতীক্ষায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়। দণ্ডায়মান ছিল | 
মধ্যে মধ্যে রাজদুতগণ উচ্চৈঃম্বরে মহারাজের শুভাগমন- 
সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছিল । পুরদ্বার বহুবিধ রত্ররাজিতে 
খচিত হুইয়। অপুর্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল। স্থানে 
স্থানে বহুবিধ মণিমাণিক্যখচিত পতাঁকাসমূহ শুন্যদেশে 
উড্ভীয়মান হুইয়। কোঁশলাধিপতির জয় ঘোষণ! করিতেছি । 
পুরমধ্যে কোথাও রূপবতী তাগুবীগণ নৃত্য করিয়া 
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দর্শকবৃন্দের 4টভরঞ্জন করিতেছিল; কোথাঁও গাঁয়কগণ বিবিধ 
যন্ত্রের সহিত কণ্ঠস্বর সংমিলিত করিয়া শ্রোতৃবর্গের মন্ত্র 
সম্পাদন করিতেছিল; কোথাও এন্দ্রজালিক রহস্ত, কোথাও 
অশ্বচালনা, কোথাও করিকৌতুক ইত্যাদি আমোদজনক 
ব্যাপার সকল সম্পাদিত হইতেছিল। রাজভাগ্ার হইতে 
অজত্র ধন বিতরিত হুইতেছিল এবং অসংখ্য দীনহীন ব্যক্তি 
দরিদ্রতার কশাঘাত হইতে মুক্ত হইয়া অশেষ প্রকারে 
মহারাজের মঙ্গল কামনা ও জয় ঘোষণা করিতেছিল । 
রাজভবনের চতুষ্পার্থে মঙ্গলবাদ্য বাঁদিত হইতেছিল। 
অধিক কি, অযোধ্যাপুরী স্থরলে।কসদৃশ হইয়া মনোহর 
শোভা বিকাশ করিয়াছিল। অন্তঃপুরমধ্যেও যোগবল- 
সম্পন্ন বাহ্ধণগণ অগ্নি প্রস্বালিত করিয়া! হোমাদি মাঙ্গলিক 
কার্য করিতেছিলেন | স্থমিত্রা ও কৈকেয়ী পরমানন্দিত- 
চিন্তে মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অনন্তর 
মহারাজ দশরথ অযোধ্যাপুরে প্রবেশ করিলে, সৈন্যগণ উৎসাহ 
সহকাঁরে মহারাজের জয় ঘোঁষধণ। করিতে লাগিল, বাদকদল 
ঘোরনিনাদে বাদ্যবাদন করিতে লাগিল, পরজাবর্গ মহানন্দে 
বাহুভোলনপুর্ববক জগদীশ্বরের নিকট মহারাজের মঙ্গল 
প্রার্থন! করিতে লাগিল, এবং পুরনারীগণ আনন্দে হুলুধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ নগরীর এতাদৃশী 
শোভ। সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইয়। পুরদ্বারে উপনীত 
হইলেন । মঙ্গল-কার্ধ্য-নিরত ব্রাঙ্ষণগণ এই সংবাদ পাইবা- 
মা আশীর্বাদ করিবার নিমিত্ত দ্বারদেশে উপনীত হইলে, 
রাজা দশরথ ও রাঁমপ্রমুখ কুমারগণ একে একে তাহাদিগকে 
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অভিবাদন করিলেন পেবং তাহারা . আশীর্ধাদকরণানস্ত 
সকলের মঙ্গল কামনা! করিতে লাগিলেন । মহারাজ সকলকে 
সম্ভাষণ করিয়া পুভ্রগণ সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন । কৌশল্যাঁও বধূগণকে সঙ্গে লইয়া তথায় প্রবিষ্ট 
হইলেন । স্থুমিত্রা ও কৈকেয়ী, নববধূদিগের মোহিনী মূর্তি 
সন্দর্শন করিয়া, যৎ্পরোনাস্তি আনন্দানুভব করিলেন। 
তদনন্তর কৌশল্য! প্রচার করিয়। দিলেন যে, সেই দিন 
আপামরসাধারণ সকল লোকে ই নববধূদিগকে দর্শন করিতে 
পারিবে । এই সংবাদশ্রবণে প্রজাবর্গ দলে দলে রাঁজভবনে 
সমাগত হইতে লাগিল। পরে বধূচতুষ্টয়কে বিচিত্র বসনভূষণে 
শোভিত করিয়! একটা স্থসজ্জিত প্রকোষ্ঠে আনয়ন করিলে, 
সকলে তাহাদিগের অলোকসামান্য রূপরাশিদর্শনে পরম 
শীত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। রাজা, মহিথীগণ, এবং 
কুমাঁরচতুষ্টয় মনের স্থখে কাঁলফ।পন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, এক দিবস রামচন্দ্র 
নানাবিধ বহুমূল্য মণিমাণিক্যখচিত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া, 
স্বীয়ান্তঃপুরে স্থসজ্জিত সিংহাঁসনোপরি উপবেশন পুর্ববক, 
সীতার সহিত কথোপকথন করিয়া, চিভবিনোৌদন করিতেছেন, 
এরূপ সময়ে মধ্যাহুতপননদৃশতেজ স্বী, হিমগৌর-ভটাজ্ট- 
সমন্বিত, মহাতিপাঃ) দেবষি নারদ, করে বীণাযন্ত্র ধারণ করিয়া, 
হরিগুণ গান করিতে করিতে, ভগবদ্দর্শনমানসে আকাঁশপথ 
হইতে সেই স্থানে অবতরণ করিলেন । রাম ও সীতা শারদ- 
শশ্বীসদৃশ নিম্মল, উজ্জ্বলকান্তি, দিব্যদর্শন,মহষি নারদকে সহঙ্গা 
এরূপ অতকিতভ।বে আগমন করিতে দেখিয়া, চকিতচিভে ' 


্ঃ টার বৈদেহী বিবাঁছ। 
গাভ্োখানানস্তর, পরম প্রীতি ও ভর্তি সহকারে কৃতার্জলিপুটে 
প্রণাম করিয়া, সাদরসম্ভীষণে কহিলেন, ভগ্ববন্‌! মাঁদুশ 
ংসারাসক্তচিভ্ জনগণের পক্ষে ভবাদৃশ বিশুদ্ধচেতাঃ পুরুষের 
দর্শনলাঁভ অতীব সৌভাগ্যের বিষয় । কারণ বিষয়াসক্তি 
আমাদিগের চিন্তকে এরূপ অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, 
ধর্মচিন্তা অন্তরে স্থান না পাইয়। দূরে পলায়ন করিয়াছে । 
এরূপ সময়ে ভগবানের সন্দর্শনলাভে বোধ হইতেছে যে, ইহা 
আমার পূর্ববজন্মসঞ্চিত প্রভূত পুণ্যরাশির ফল । যাহ! হউক, 
অদ্য আমি ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া পরম পবিত্র ও ব্পরো- 
নাস্তি প্রীত হইলাম । এক্ষণে কৃপাপ্রদর্শনে শুভাগমন-কারণ 
জ্ঞাপন করিয়! চরিতার্থ করুন । পবিভ্রচেতাঃ দেবষি নারদ 
রামচন্দ্রের এরূপ মনুদ্যসদৃশ ব্যবহারে আশ্চধ্যান্বিত হইয়! 
কহিলেন, দেব! আপনাঁর বাক্চাতুর্যে আমি কখনই 
বিমোহিত হইব না । ভগবৎ্প্রসাদে আমার কিছুই অজ্ঞাত 
নাই। আপনি ঘে আপনাকে সংসারী বলিয়া প্রকাঁশ 
করিতেছেন, তাহ মিথ্য। নহে; কারণ, ভ্রিভুবনরূপ গৃহমধ্যে 
আপনি সর্বপ্রধান গ্রহস্থ; জগতের আদিকারণ মহামায়া 
আপনার গৃহিণী । ত্রঙ্গা বিঝুখ মহেশ্বরাঁদি দেবগণ ও সমস্ত 
জীব আপনাদিগের সন্ত।ন। হে কমললোচন ! আপনি 
বিশুদ্ধ পুরুষ, সীতাদেবী পরমা প্রকৃতি । প্রকৃতি পুরু 
ব্যতীত জগতে কিছুই নাই। হে রঘন্ম! এই জগতে 
প্রাণিসমূহ জাগ্রৎ, সযুপ্ত ও ব্বগ্রাবস্থায় বে সমুদায় কার্য 
করিয়া থাকে, তাহার কিছুই আপনার অবিদিত নাই, আপনি, 
' সর্বসাক্সী ও সমস্ত কাধ্যের ফলদাতা। হে প্রভো। এই 
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জগ আপনা হইতেই'উৎপন্ন হইয়াছে, আগুনীতেই অপি 
রহিয়াছে এবং পুনরায় আপনাতেই বিলীন ইইঞ্চে'. হে 
জ্ঞানময় : আপনি পরমাস্বা। সংসারাদক্তচিত্ ব্যক্তিগণ 
আপনার স্বরূপ অবগত হইতে না 'পারিয় সংসারা্ষকীরে 
ঘুগিত হইয়। থাকে । জগদীশ্বর ! আপনাকে অরগগত হইতে 
পারিলেই জীবের অজ্ঞানরাশি বিদূরিত হইয়! বিমল জ্ঞান- 
জ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। নারায়ণ ভবদীয় কূপ! ব্যতীত সৈই 
পরম জ্ঞানলাভের অন্য কোন উপায় নাই। কৃপাসিদ্ধো ! 
ভক্তবমল! অনুকম্পী প্রদর্শনে মদীযান্তঃকরণে জ্ঞানজ্যোতিঃ 
বিকাঁশিত করিয়া কৃতার্থ করুন। 
এইরূপ কথোপকথনানন্তর দেবষি নারদ বলিলেন, 
প্রভো ! পিতা কমলযে।নি কতকগুলি অতীব প্রয়োজনীয় 
বিষয় আপনাকে জ্ঞাপন করিবার নিমিন্ত আমাকে ভবৎ- 
সকাশে প্রেরণ করিয়াছেন । ভগবন্‌! আপনি দেবদেষী 
প্রবল প্ররাক্রীন্ত রাবণের বিনাশসাঁধনার্থ ভূমগ্ডলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি বৃদ্ধ মহারাজ আপনাকে যৌব- 
রাল্গযে অভিষিক্ত করিবার বাসন! করিয়াছেন এবং বোধ হয় 
সত্বরই তাহ! কার্য্যে পরিণত করিবে; অতএর আপনি 
যদি রাজ্যন্থখভোগে বিষুপ্ধ হইয়া রাক্ষপাধমের সমূলোচ্ছেদ 
ন! করেন, তাহা হইলে আপনার পৃথিবীতে আসিরার উদ্দেশ্য 
স্বসিদ্ধ হইবে না। রামচন্দ্র নারদের এতাঁবদাক্য শ্রবণগোঁচর 
করিয়া সন্মিতবদনে কহিলেন, দেবর্ষে ! আমি কিছুই বিস্মৃত 
হই নাই। *ষদি প্রাকৃত জনের ন্যায় আমি বিষয়াসর্ভিতে 
অন্ভিভূত হুইয়! উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইব, তাহ! হইলে আমান্ে 
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ও নরলোক্কে গ্রভেদ কি? তুমি কমলযোনিকে কহিবে যে, 
আমি অভিষেকদিবসে জটাবন্ধলধারী হুইয়! দণ্ডতকারগ্যোদ্দেশে 
যাত্রা করিব এবং তথায় চতুর্দশ বর্ষ বান করিযা সীতা- 
হরণাপরাধে রাবণকে সবংশে বিনাশকরণানন্তর স্বরাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করিব। দেবষি, রামচন্দ্রের এতাবদ্বাক্য শ্রবণ- 
গোচর করিযা, পরমানন্দিতচিন্তে, বাঁরত্রয তাহাকে গ্রদক্ষিণ 
করণানন্তর অভিবাদন করিয়া, বীণান্ত্র সহযে।গে হরিগুণ 
গান করিতে করিতে আকাশপথে সমুখিত হইলেন । 
ব্লামচন্দ্র সীতামহব।সে পরমানন্দে কাঁলক্ষেপ করিতে করিতে 
অভিমেক-দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
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